উৎসর্গ করিলাম ছকে এটা হার ধন, 
আর হাদের 
ধারা করে তার অন্ুগ্মন। 


শ্রীবঙ্গীনন্দ কেশবচন্দর। 








] না] 17) টি01শে 216 016০) -71065/014ঠ, 


শাসিত জিত তাত 


জীব্ন্গানন্দা শ্রম 
হাবড়া। 


১৯১১ । 


411 715115 72527022.] [ব্যয়াদি দাহায্য ৯/* টাকা। 





কলিকাতা । 
৭৮ নং অপার মার্ুকিউলার বোড। 
বিধান যন্ত্রে, শ্ীরামসর্ঝস্থ ভটাচা্য 
দ্বারা মুড্িত। 





নিবেদন? 


রী ্ানদনর কগায় এই পুস্তকখানি ঝ্হির হইল। ধগ্ঘ 
তিনি ধিমি কত বিশ্ব বিপদ নিবারণ করিয়া এই পুস্তক প্রকাশ ব্রত 
উদ্‌যাপন করাইলেন। তাই সর্ধপ্রথমে তারই শ্রীচরণে কৃতজ্ঞতা পূর্ণ 
হদয়ে প্রণাম করি। এবং ধাহারা' অনুগ্রহ করিয়। নান! প্রকারে এই 
পৃপ্ঠক প্রকাশে উৎসাহ ও .মাহাধ্য দান করিলেন তাহাদিগকেও কৃতজ্ঞতা" 
ভিবাদন করি। 

শরদ্ধানশের মহজীবন তত্ব সমালোচনা এই পুষ্তকের উদ্দেশ্য 
এই কাধ্য সাধনে আমি তো সম্পূর্ণই আপনাকে অযোগ্য মনে করি। 
রদ্ধানন্াশরমে ধানের জন্থোৎসবে একটা স্ব পরবধনিখিয়। পাঠ 
করা হইবে এই উদ্দেশ্যে ইহা প্রথম লিপিবদ্ধ করা হয়। কোন বন্ধুর 
অনুরোধে ইহা পৃষ্িকাকারে প্রকাশ করিতে ছাপাখানায় দিয়া প্রফ মংশোধন 
করিতে গিয়া ক্রমেই ইহ! একখানি পুস্তক হইয়। চাড়াইল; এবং 
আশ্চধ্য এই যখনই যে বিষয়টা লিখিতে প্রেরণা অনুভব করিলাম, কোথ। 
হইতে ভাব খেন আপনাপনি যোগাইতে লাগিল এবং ব্রদ্ধানন্দের তং- 
সনন্ধীয় উঞ্জিও থেন তার পুস্তকাদি খুলিবামাত্র বাহির হইয়া পড়িল। 
শৃতরাং এসকলে স্বয়ং পৰিত্রাত্থারই প্রেরণ। ও রদ্ধানন্দের জীবন্ত সহায়তা 
ভিন্ন আমি আর কিছুই মনে করিতে পারি না। তথ।িও আমি মুক্জকঠে 
্ীগার করিতেছি ব্রধানপের মহান জীবনের তব ইহাতে যে আমার সব 
বল। হইল তাহা ন.ছ। এখনও আংনক কথ বিবার বাকী রহিষ় গেল। 
এট সঞ্জকখানিতেতয তো রমন অনেক বিষয়ের অবতারণ! করা হইয়াছে 


সে সমুদয়"নৃতন,নববিধানের"মুত বলিয়া মনে হইবে। কিন্ত আমি কি করিব 
্রক্জানন্দের অনুগমন করিতে গিরা ধাহ। বাহির হইয়। পড়িয়াছে তাহাই 
ইহাতে লিপিবন্ধ করিয়াছি । ইহার ভাষ! আমার, কিন্তু ভাব পবিভ্রাস্থার 
এবং সত্তা কগয ব্দ্ধানন্দ,ও টার মার। সরল প্রার্থনাণীল অস্রে পবি- 
্রাস্মবার আরটলাকে ব্রদ্ধানদের প্রার্থন। ও উপদেশাদি যিনি পাঠ করিবেন 
তিনিই এই পুস্তকের প্রত্যেক কথাই যাচাই করিয়। লইতে পারিবেন! যদি 
সাহার মছিত কোন কথা ন৷ মেলে প্ষেহ লইবেন না। 

সাধারণে অনুমদ্ধিতঘ হইয়। ব্রহ্ধানন্দের পৃস্থকাদি আরো পাঠ করিবেন 
এবং ভার কথায় ভাহাকে চিনিবেন এই পুস্থক প্রচারের প্রধান 2£ ইহাই 

“উদ্দেশ ।. 


যাহ! অনেকের মতের সহিত না মিলিতে পারে, 1 অনেকের নিকট 


“ভাষ। আমার ছু্দ্রল, তাই অনেক স্থানে আমার ঈদের ভাব হ%। তো 
সকলকার বোধোপযোগী করিতে পাৰি নাই এবং ছাপার ভুনও স্থানে স্থানে 
যথে্টই রহিয়া গিয়াছে, তঙ্জন্ত পাঠকগণের নিকটু অপরাধ স্বীকার 
করিতেছি! এখানেই প্রধান কয়টী ভূল সংশোধিত হইল £ 


পৃঠা ১০৮ পহক্ি ১১. "কৰিও" স্বনে "বাচিগা হইলে । 


প..:5১. ৮: ৫. "জীবন বিহীন" “ীননবিহীন হগ হইবে? 
প.. ৩১৭ ৮. "দুরিয়। ". "ঘুচিনা? হইবে 


ইজোনদ প্রাথনায় জীবন আর্ত করেন এবং হগল মাবছন ইহ 
রা ্ ১ ও ঘ চা 
জীবন পূর্ণ করেন, তাই এই পুএকের প্রথমে ও শেষে সেই সেই ভা 
ঢইখানি ছবি দেওমু। হহল। স্কীরনন পডজননী আমর ঘটি মহাশয় 
দিনকে হা পলিত্াস্থার পরিচাপনাপ বং ালপান মনে পরিটাপিত কন 
£ ভিক্ষা ক্রি, 


এ 


সুচী পত্র 





বিষয় । 
গার্ঘনা 
লচন! রা 
আরক্ষানন্দ জীবনবুত্বাস্থ 
যুগাবতার 
ব্রক্মানদ সন্ধে আতঙ্গ 5... 
মঙাপরুষণণকে কিরূপে টিক দেখ। যায় ? 
বঙ্গানন্দ অসাধারণ মাণষ 
তক্ষানন্দ আত্ম মন 
বঙ্গানন্দের মানব 5 ১১, 
মন্তুর হী বছিবু্ধানদ 
আ'দণ মানুষ 
অথপ্ত মানব 
প্রাচীন বিধানে গগরের পিচ 
ব্রহ্ষানন্দের বিশেষ কার্য শ্রাতত প্রতিটা 
"আমি" নর--আমরা" 
ভাই ভনী 
পাপী মানৰ রর 
বন্ধানদ কেন আপন।কে পাগী বলিলেন ? 
ব.মান মুগের মানবাদর্শ 


কিসে শদর্শ 


বিষয় । 


« জীবনের আখ্যায়িকা " 
এক মানবাদর্শ ১ ৬. 
*সংসার ধঙ্ম 
সংসারে আমিত-ত্যবগ 
ক্ষানন্দ চরিব্রই নব্বিধান 
নববিধানের মতসার 
মাতৃত্ব রঃ 
মাতৃ-সস্ভানত 
পৰিত্রাত্বার নেতত্ব 
ব্রহ্মসমাজ ও নববিধান 
ব্রাঙ্গমমাজ ও নববিধানের ধশ্ পার্থক্য 
রাজা রামমোহন, মহষি দেবে ক্নাথ এবং ব্র্জাননদ 
কেশব্চন্দ ... ১৯ পি 
নববিধানে' নৃতন কি? 
ববিধানের বিশ্বাস টা রঃ 
ধ্বার্থন। সাধন 
টপামন্। সাধন 
নবসংহিতা সাধন 
ব্রত ও অনুষ্ঠানাদি 
যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য, কর্মী সাধনাদি 
পরলোক হাধন, সাধুসমাগম 
ব্রহ্ষানন্দচির-আংচাধ্য 


পৃষ্ঠা 


৬৩ 
৩৫ 
৩৮ 
৪০ 


৪২ 


৪৫ 
৪৬ 
6৮ 
৫১ 


৫৩ 


৫৭ 
৬৪ 


৬৯ 


$/5 


বষষ। 
মববিধান-ভাড়ম গুলী, গাধকগণ 
দরবার, নববিধান-প্রেরিতগণ 
ঘাধীন-অধীনতা .*, 
প্ররিতদণ সন্ধন্ধে মাক্ষা নঃ , 
ধারদ্ধানন্দের পত্রাবলী রর 
প্ররিত মহাশয়দিগের চিরমিলনের উপায় ব্যবস্থা ... 
ববিপানেল মুখ্য উদ্দেশ্য,_চুধীপরিবার, মুৃখীদল ; 
বিধানের আদর্শচরিত্র, দৈনিক মাধন 
|রক্ানন্দেরু বঙ্োংসব 
প্রচার, মমাজসংয্ার, কর্ধমযোগ, দুর্নাতি ও মাদক- 
নিবারণ রাজি, দেশহিতৈষণা রঃ 
[বিধান বিস্বার, 
বদ্ধানন্দ-জননী বা “কেশবের মা" 
বন্ধানন্দের সাক্ষী... 
শবনবেদ” 


অ্বনিবেদন, রঙ্ধানন্দ-অনুগমন, উপমংহ্ার 


৪5৪ 


পষ্টা। 
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১৭৯ 
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২১০ 
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২৯% 
৩১৪ 





এব 


আরদানগ 


॥৪ 771২১ 


শ্রীবন্ধানন্দ কেশবচন্দ। 


শেল কল 


প্রার্থনা । 


শীষ কেশবচন্দ্র মান বরদানদ্দ-জননার নিকট প্রার্থনা 
করি,--“ম. সদর ধর্ম গৃ হারে এই নববিধানে । পৃথিবীর মন 
আশ ভরম। ইছাতে পূর্ণ হবে ; বেদ ব্দোন্ প্রাথাদিতে যা বলা হথেছে, 
ত' মিন্ধা্থ হবে এই নবৰিধানে। যত ভক্ত মত উপদেশ দিহাছেন ত। পুর 
হবে এই নববিধানে। রজনীর অন্ধকার চলে যাবে, দিবসের আলে। 
আসিবে। আমর শুভক্ষণে জম্িবাছি। দেই শান্তির দিন শী ফিরে 
অ'দিবে। ঘব পাপ তাপ যাবে। ও 

“হে ঈশ্বর, এমন কঠন কারণ মাযান্ত লোকের হাতে দিলে? 
বড় বড় লোক বড় বড় ধনের ত্বন্বম্বর্রগ হন, এবার তাদের 
পদরে] মাথায় নিতে পারে না, এমন সামান্স লোকের উপর 
এত বড় ম্বর্ণের ভবন স্থাগন করিলে? যার। নিজে খেতে প্রায় না, 
তাব। অগ্তকে ভাল সামগী খাওয়াবে? নিজে যারা শান জানে না, 
* অপরের পক্ষে তার! শা হবে? নব্বিধির এই বিধি যে সামান্ত লোকের 
দবার। বড় ব্যাপার ঘটাবে । মহাদেব কি মুটের মাথায় স্বর্মের রহ পাঠা- 
নেন? মহাপ্রতুৰ কি আ ্ আণচথণ কাণ্ড হয় কে জানে? 


হ্‌ শ্বীরপ্নন্দ কেশবচন্দ । 


“হে ঈশর, আশীন্দাদ কর যেন এউ নু (দেহ হইতে তিন মাতষ 
বাড়ির হয়। এ দেহ ভিতর হইতে জীবাছু। পঙ্গী বাহির হইব সুপ্রির 
সমাচার মুখে লইঘা দেশে দেশে ডি জমি যাছকর হইঘ়। 
নতনবিধাক্কল ন্তন মান্য কর। যাদকরের ছড়ি আমাদের অনার রিপি 
গরত্ত দেহে ছে য়।৪. এগুলি ভেঙে যাক, আর ইভার ভিতর হইতে তন 
মানুষ বাছির হউক, হই: নবর্বধানের রথ টানা লইব। যাক। তুমি 
কুপাববণপুর্াক এমন অবীন্মীদ কর)” শরঙ্গানন্দের এই গ্রা্ুন। 
মূ রহ্গানন্দ-জননা নিশেবভাবে এই অবম্‌ ব্রহ্গানন্দদামের জীবনেগ পর্ণ 


কন্ুন। 


সুচনা । 


অধম সেবক অংজ ত্রক্গানন্দের জীবনবারী ঘোষণ। করিতে 
আদি্ট। এই কাব্যের গুরুত্ব ভাবিয়৷ এবং ইহার জন্য নিজের 
একান্ত অনুপযুক্তত। স্মরণ করির। আমি নিতান্তই অবসন্ন হইতেছি। জানি 
ন।ত্রহ্ধানন্-জননী কেন আমাকে এই গুরুতর কারে হস্তক্ষেপ করিতে 
উৎসাহিত করিলেন । 
সত্যই কি তিনি এ মুটের মাথার দিয়। এবার তার র্ের বত্ব জগতে 
বিলাইবেন৭ যদি ভার ইহাই অভিপ্রায় হইর! থাকে, তবে ভার যা উচ্চ 
তাহাই পূর্ণ হউক, এই বলিয়া আমি. তারই শ্রীচরণে আয্মসমর্পণ করিতেছি 
এবং তীর ত্রচ্গানন্দ ও তার পবিত্রাযার প্রেরণ। গ্রকান্ত বিনীত অন্তরে 
ভিক্ষ। করিতেছি । আশীর্বাদ করুন, যেন তার প্রিয় ব্রহ্মানন্দের মহান 
নবীনতর সর্দ সমক্ষে ঘোষ্ণ। কিয়!” তাকে, ভার সন্তানকে ও 
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ভার বিধানকে গৌরবাদদিত করিয়া কতার্থ হইতে পারি। “এই কাঞেন 
ভক্তমণ্ডলী এবং আমার জো? শ্রেঈ অগ্রজ নববিধান প্রেরিত ও প্রচারক 
মছাশযদিগেরও প্দরেখ ও আশীর্মাদ ভিক্ষ। কৰি। 

ব্রহ্গান'দ শ্রীকেশবচন্দের জীবনতব্র অতি উচ্ত ও গভীর । ইহার তত্ত 
অপর সাধারণ জীবনের শ্যা মহ নভে । এ মহঞ্জীবন নিজ জীবনে কথ- 
পিং প্রতিফলিত ন। হইলেও উহ জ্দমন্ম কর/ই কঠিন। কারণ ব্রক্ষান'দ- 
জাবন তত্ব কেবল জানিবার বিষয় নয়, ইভ! জীবনে সংগ্রধিত এবং 
প্রতিফলিত করিবার বিষয় । তাই ব্রক্ষানন্দের অন্বগমনাথী ন। হইয়। ধিনি 
এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে ঘাহমী হইবেন, ভিনি কেবল উপর উপর 
তান ভাস! ভাবে ইহা আলোচিন! করিতে পারিবেন মাত্র, ইহার 
গতীরতার ভিতর প্রবেশ করিতে কখনই সক্ষম হইবেন ন।। তাই 
এপপন্ত এ জাবনের গত ভীর তাৎপর্ধ অনুধ;বন করিতে বড় কেহ চেষ্টা 
করেন নাই, বরং তাহ। করিতে অনেকে ভবই পাইরাছেন। 

. তবে ত্রহ্গানন্দ কিনা স্বয়ং বলিয়াছেন “আমাদের মধ্যে ভীতা যেন 
আর না থাকে, যাহা! গোপনে শুনিরাছি তাহ। বলিতে হইবে। সাক্ষা 
দিতে আসিয়াছি ভয় পাইৰ কেন? তাই অন্দয় সত্য পৃথিবীর কার্ছ 
নিয়ে যেন প্রচার করিতে পারি ।” ভক্তের এই প্রাথনার বলেই আমি 
এই কার্যে সাহসী হইতেছি। 

আমরাও এখনই যে এ তবু নিবেদন করিবার অধিক্কার হইয়ছে তাহা 
বলিতে পরি না । কেন না আমি বুঝিয়াছি বর্ন জীবনের প্রকৃত সাক্ষী 
.ব্রহ্মান দ-গত-জীবন এফটা ব্রন্মানশী দল। এইবূপ এক ব্রদ্মান শী দল ন। 
হইলে ব্রহ্মানন্দ জীবনের যথার্থ সাক্ষ্য দিতে কেহ পারিবে ন। এবং তাহার 
সতাতারও প্রত প্রমাণ হইবে না । 
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. তবে কেরল ব্রহ্ম-কুপাবলে আত্মজীবনের অধ্যাত্মব সাধনায় (১81)০৩- 
৮৩১) অন্তরে যাহা সবিশেষ উপলবি করিয়াছি তাহাই নিবেদন করিতেছি; 
বহ্ধানন্দ-জননীর কৃপালোকে ত্রঙ্গানন্দ-জীবন যাহ! পাঠ করিয়াছি এবং 
তীর নিজ্নুখে যে আত্ম-পরিচয পাইয়াছি তাহাই কেবল ঘোষণ| করিতে 
কৃতমংস্কল্প হইয়াছি। 

্রঙ্মীনন্দকে ত্রহ্ষানন্ন নিজে যেমন চিনিয়াছেন তেমন আর কে? 
হতরাৎ তার প্রকৃত সাক্গী এক তাকেই দেখিয়া এবং ভার সাক্ষ্য 
ভারই মার মুখে সাব্যস্ত করির। স্বয়ং পবিত্রাত্মার প্রেরণায় যাহ। উপলবি। 
করিয়াছি তাহাই আমি প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছি। 

কিন্তু আমি এখানে গভীর অনুতপ্ত জ্দয়ে শীকার করিতেছি যে 
প্রথম জীবনে আমি ব্রক্ষানন্দের ঘোর বিরোধী ছিলাম। তর বিরোধী 
কোন ব্যক্তির পাল্লায় পড়িরা আমি ভার দলকে “কৈশবিক দল” ইত্যাদি 
বলিয়া বিদ্প করিতাম। তার পর বিধাতার চন্তে যখন ব্রহ্গানন্দের 
অন্থচর বলিয়। ধার! পরিচয় দিতেন এমন কতিপয় ব্যক্তি তাহাকে ত্যাগ 
করিয়া গেলেন, তার অনুগামী লোকও তার বিরোধী হইয়! টাড়াইলেন, 
সেই সময়ে সেই কোচবিহার বিবাহের আন্দোলন সময়ে মা আমাকে 
্রহ্মানন্দের সমীপবন্তী করিলেন। কোচবিহার বিবাহে দুই জাতির মিলনে 
দেশের সামাজিক উন্নতি হইবে এইবপ বিগামে আমি হহার যুক্তিনুক্ততা 
সমর্থন করিয়া কলিকাতাস্থ যুবকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে ব্রহ্মানন্দকে এক 
অভনদ্রন পত্র প্রদান করিতে তার নিকটস্থ হইলাম। অভিনন্দন 
পত্রখানি গ্রহণ করিয়া! তিনি আমাকে আশীর্বাদ করিলেন এবং তার 
গভীর প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে তাকাইলেন, সঙ্গে মঙ্গে আমার 
জীবনও থেন কাড়িয়। লইলেন। মেট দিন হইতে ভার বিরোধীত। ছাড়িয়া 
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আমি তাহারই হইয়। গেলাম। তর সঙ্গ লইলাম, তার যুবকদূলে মিলিলাম, 
তার পদপরান্তে বসিয়। কত শিক্ষ। লইতে আরন্ত করিলাম, তার কতক 
কতক কার্ঘযও করিতে লাগিলাম। 

তথাপি আমি মুক্তকণে স্বীকার করিতেছি যতদিন তিনি দেহে 
ছিলেন ততদিন তাহাকে সম্যক চিনিতে পারি নাই। ভাবিতাম 
তিনিও আমার মত একজন মানুষ; তবে তিনি কিছু বড়, আমি কিছু 
ছোট, “চষ্টা করিলে কালে আমিও হয়ত তার মত হইতে পারি। 
কিন্তু যে দিন তিনি তার দিব্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমর ধামে 
চলিয়া গেলেন, রোগের অস্থিরতায় তাঁর দেহ খাটের উপর চারিদিকে 
থুরিতে ছুরিতে ঠিক আমি যেখানে উদৃগ্রীব হইয়া বসিঘ্বাছিলাম, 
সেইস্থানে তার চরণুটা আনিয়! যাই আমার বক্ষের উপর রাখিলেন, 
অমনি তাঁর প্রাণবাযু বাহির হইয়া উহগামী হইল এবং আমি যেন স্পষ্ট 
ভার আত্মাকে স্বর্মে আরোহণ করিতে দেখিলাম, তখন হইতেই এই ধারণ! 
আমার হৃদয়ে উপলব্ধ হইল, _তিনি সামান্ত মানুষ নহেন! 

তিনি আকাশ হইত উক্ত এবং আমি সমুদ্রতল অপেক্ষা নীচ, আমার 
ন্যায় অধম পাপী জনের পক্ষে তার জীবনতত্ব নাগাইলেরও অতীত, এবং 
এখন যতই দিন যাইতেছে ততই তিনি যেন বড় হইতে আরো বড় হইতেছেন, 
তার অনন্ত দৌড়ের সঙ্গে আমি আর দৌড় দিতে পারিতেছি না, তার 
নাগাইল পাওয়া দূরে থাক কতদিনে যে তাকে ধরিতে পারিব তাহার 
কল্সনাই যেন করিতে পারিতেছি না, তাহার উচ্চত৷ এতই অননুক্রমনীম্ব এবং 
গভীরতা! এতই দরবগ'হা। এক্ষণে তাহার নিতান্ত অযোগ্য হইলেও মা 
বং যখন আমাকে তীহার অনুগামী করিয়াছেন সেই যাহসেই ত্র 
মহজ্জীবনতও আলোচনায় গ্রবৃস্ত হইতেছি। 


৯] 
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ভীবল্ানন্দ জীবনবৃত্তান্ত । 
কেশবচন্র ব্রহ্মানিজ্রে জীবনবৃস্তাণ্ত অশেকেই জানেন : তথাগি 
গ্ী বাহার। ন৷ জানেন তাহাদের জন্য সংক্ষেপে এই বলি তিনি ইংরাজী 
১৮৩৮ শ্রীষ্টান্দে ১৯ইশে নভেম্বর কলিকা'তার কলুটোলা গর্নীতে দেওয়ান 
প্রীপানীনে তন গেনের উরে এবং মা সারদাদেবীর গে জয় গ্রহণ 
করেন। ব্রচ্গানন্দ বালাজীবন হাতেই নিজ ভবিষাৎ মতের অনেক 
পরিচয় দিয়া বাহ্মামমাজের ধর্মমতের মহিত উহার মতের মিলন আছে 
দেখিয়া আপনাপনি এই ধম দাক্ষ! গ্রহণ করেন এবং আপনার নন 
বিশ্বাসের জন্য স্বজন পরিতান্ত হইয়া ব্রাহ্গপমাজের প্রধানাচাঘন 
,ভমনহধি দেবেন্দ নাথ ঠাকুর কর্তৃক গীত ও আদৃত হন। তিনিই 
তাহাকে তরহ্গানন্দ নামে অভিহিত করেন ও ঈশ্বরাদেশে আচার্ধা পদে 
বরণ করেন। আচাধেএর পদ লাভ করিয়া রক্ষানন্দ বাদ্দমমাজের ও বরাঙ্গ- 
র্র নানা প্রকার পুষ্টিসাধন করেন এবং ইহার সম্পর্ন নতুন পরিণতি 
প্রদর্শন করিয়া ইহাকে পরিত্রাণের নিমিত্ত ঈঃর প্রেরিত নববিধ/ন বলির। 
ঘোষণা করেন। | 
“তিনি ঈশা, মুষ) বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ, যোহএদ প্রত যুগধনম গ্রব্তক 
মহাপুরুষদিগকে মহামানুষ বলিয়া প্রতিগাদন করতঃ ভক্ত-সমাগম সমাধান 
করেন এবং হিম্তর্থ, ্ীষ্ধর্, বৌদ্ধধর্ম, মুখলমানধর্ম ইত্যাদি ধর মগ্ুদীর 
মধ্যে যে সমুদয় দ্রান্মত কুসংস্কারাদি প্রবেশ করিরাছে তাহা বর্জন 
করিয়া! তাহাদের ভিতর যাহা জত্য তাহার পুন$ন্ধার করতঃ 
আহাদের নব নব ব্যাখ্য] দিদ্বা নববিধানে প্র স্ঞদয় পর বিধানের 
অমন্বয় করেন। তিনি খোল, কীন, জলসংস্কার, ভ্রত, হোম, নুত্য দত, 
খিরেটার ইত্যাদিরও উদ্ধার সাধন করেন এব কামিনী, কাঞ্চন, সংসার 


স্রীরঙ্গানন্দ কেশবচন্দ। 

পালন ইত্যাদি উচ্চ ধন্ম সাধনের বিরোধী বলির। যে পরিত্যক্ত“হইত তাহার 
ভিতরও বর্ষের অবতারণ। উপলদি করিয়া? তাহাদিকেও ধর্ম সাধনার 
অভার বলির তিনি গ্রহণ 'করেন। এবং বন্মান যুগে (৪0০0- 
20197) জ্ঞানবাদ (৫7950101911) অঙ্ছেবুবাদ (১18 181190) 
জডবাদ (4১১27010150) অনর্ধবাদ ইত্যাদি যে সকল পাশ্চাতা বিদেশী 
মাল আমদ.নী হইয়! দেশীয় যুবকবৃন্দের অপরিনত মন্তিককে বিরত 
করিতেছে, তাহার তীর প্রতিবাদ করিরা প্রতাক্ষ ব্রহ্ম দর্শন শ্রবণ, বৈরাগা, 
ভাগ, সংদারে থাকিয়। ধোগ ভক্তি জ্ঞান কন সাধন প্রবন্ণুন করেন এবং 
নিজ নিজ বিচার বুদ্ধি ছাড়িব। ঈশরের পরিচীলন। বা আদেশে জীবন 
যাপনের মাহাস্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতে এক মহ। নতন ধন্ম আনয়ন করেন। 

তিনি যে ভারতে ও বিলাতে কেবল ধর্মী প্রচারই করিয়াগিয়াছেন 
তাহ! নহে, দেশ-সংস্কার, নর নারীর প্রকৃত স্বাধীনতা ও দেশহিতৈষণা, সাধন 
এবং খ্রীশিক্ষা বিস্তার, প্রথম সুলভ সংবাদ পত্র ও ইংরাজী দৈনিক 
প্রচার, দুর্নীতি :ও মাদক+নিঝারণ এবং হুনীতি সঞ্চার এবং রাজা 
প্রজার মধ্যে সচ্ভাব স্থাপন ইত্যাদি বিবিধ প্রকারে মানবজতীর উন্নতি 
বিধান করেন। এবং পরিশেষে এই নববিধান ধর্দ্রকে নিজ জীবনে 
প্রতিষ্ঠিত, প্রতিফলিত এবং প্রমাণিত করিয়। ইংরাজী ১৮৮৪ সালে 
ইহলোক হইতে ন্বর্গারোহণ করেন । 


যুগাবতার । 


প্পিরিজ্রাণার্থায় সাধুনাৎ বিনাশয় চ ছুস্কৃতাং ; 
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।” 





৮ শ্রীবক্ষাঘন্দ কেশবচন্ধ 


“্বাএুদিঠোর পরিত্রাণের জন্ট, ছুক্ধতদিগের দ গুদানের জন্য এবং যুগবস্ব 
বিস্তারের জন্য আমি যুগে যুগে জয়গ্রহণ করি?” যদিও তণবান স্বয়ং 
*. পৃথিবীতে অবতার হইয়। এই কথ। বলিয়াছিগেন বলিয়। গীতা 
উজ ইমু, কি প্রচত প্রস্তাবে ঈশর প্রেরিত ধন্র-প্রব্ক মহাপুহয় 
বা ভডগণের অবহারখাতেই এই উ্জি যথার্য প্রবজ্য হইতে পারে এব, 
সেই ভাবেই যে ব্রহ্মা দর জন্ম আমর! নিঃমন্দেহ বিগাস করি। উপ. 
রোক্ত প্লোকের সোজা ছুজি অর্ধ করিতে গিরা যখনই কোনও যুগধনু-প্রব ক 
জগতে জয়গ্রহণ করিয়াছেন, তখনই তাহাকে স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার বলির! 
ভার শিষ্য প্রশিষাগণ ঠ্হণ ও প্রচার করিয়াছেন । ব্রঙ্জানন্দ অবশ্য সে 
,ভাবে অবতার হইয়। জন্মান নাই । বরং যুগধর্ম গ্রব ঁকগণকে ঈশ্বরাবতার 
বলিয়া প্রতিপাদন করার যে ভ্রান্ত মত, তাহ! খণ্ডন করিবার জন্ঘই 
তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রৃ 
তগবান নিজেই মানবাকার ধরিয়া সাধুদের হিডুদাধন এবং দৃষ্কত 
দিগের দমন করিবার জগ্য অবঙ্ডার হইয়া নব নবাবধান ধর্প্রচার 
করিয়াছেন, এ সংস্কার যেন মানবের হাড়ে হাড় বিধিয়। গিয়াছিল। 
মানবের সরলতক্িপূরণপ্রাণ যেখানে একট মহত্ব, একটু অলৌকিকন্, 
একট দেব দেখিয়াছে নেই খানেই অবনত হইয়। তাহাতে ঈশ্বর 
আরোপ করিয়াছে। মাটা/গাছ, পাথরকে যে ছুর্বল প্রাণ ঈগরত্ব দিতে পারে, 
জীবন্ত মানুষের অসাধারণ দেব প্রতিভা দেখিলে যে সে প্রাণ ত্াহ!কে 
ঈশ্বরের আসনে বসাইবে তাহার আর আ্চধর্য কি? বিশেষতঃ মহা নকুষ- 


17 র্যেগ সমারিত জীবন এবং বটনাদি বর্ৃপ্রীণ সেবক শিষাদের 
প্রাণে এতই তির আতিশঘ্য উদ্দীপন করাইর| দেয় যে ব্বাহারা অন 
শপ এর্দানাদ। এজ লিরিক ঈপর না হলিয়। 0ম থ'কিতেই পারে না। 


উব্রঙ্গানন্দ কেশবচন্্। ৯ 


ত্রহ্মানন্দ সম্বন্ধে আতঙ্ক । 


গ্মানন্দ প্রীকেশবচক্দ্র সন্বন্ধেও লোকের উক্তরূপ ভ্রান্তি আসিবার 

বেষ্ট আশঙ্কা আছে ভাবিয়া উহার সঙ্ধদ্ধেও অনেকে জয় ভয়ে 
কথা বলিয়া থাকেন। পাছে তিনি ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসেন, 
এই ভয়ে অনেকে তীর নাম পৰ্যন্তও করিতে সাহস করেন ন|। অনেকে 
হয়ত তাহার নাম করাতেই মহা কুসংস্কার এবং নরপৃজা আসিয়া পড়িবে 
এই আশঙ্কায় তাহ! দমন করিবার জন্য সসব্যন্ত হইয়া আপনারাই যেন 
আর এক কুসংস্কারে পতিত ও সত্যের অপলঠি অপরাধে অপরাধী 
হইতেছেন। 

আমার মনে হয় যাহারা ধড়ই ঠাণ্ডা ই রা 
জানালা বন্ধ করিয়া থাকে, তাহাদেরই যেমন শীন্র ঠাণ্ডা! লাগিবার আশঙ্কা, 
যাহারা দরজ। জানালা খুলিয়া থাকে ভাহাদের তেমন নয়, তেমনি যাহারা 
. কেশব পাছে ঈশ্বর হইয়া পড়েন এই আতঙ্কে কেপবের নাম পরত 
করেন নাবা করিতে সাহসী হন না, তাহাদেরই পক্ষে তাকে ঈশ্বর করিয়া 
তুলিবার বরং অধিক সন্তাবনা। কারণ, মানুষ যে কখনই ঈশ্বর হইতে 
পারেন না এ বিশ্বাস তাহাদের মনে এখনও যথেষ্ট বদ্ধমূল হয় নাই। 

এ সম্বষে দৃ্টান্তেরও অভাব নাই) ব্রহ্মানন্দ শ্ীকেশবচ্র সন্ধে ষিনি 
সর্ঝ প্রথমে নরপুজার অতিযোগ আনিলেন তিনিই শিষ্যদিগের নিকট 
'্বয়ং ভগবান ইহয়া পূজা লইলেন এবং এখনও তাহার ছবি পর্যযস্ত 
তাহাদিগের পূজার বন্ত হুইয়াছে। 

যাহাহউক এই সংস্কার অপনোদন করিবার জন্তই শ্রীকেশচন্দের জন্ম । 
মহাূরুষগণ যে সকলেই মহামানুষ জগতে এত করিয়া কে ঘোষণ। 

ঙ্‌ 


১০ জীব্রহ্মানন্ন কেশবচন্দ । 


করিয়াছেন*্যেমন তিনি ? যদিও মহাত্মা কাল]ইল অগ্ঠান্ত ধর্প্রাব্তক 
দিগকে মহাপুরুষ 1701০ বলিয়া প্রতিপাদ্ুন করিবার চেষ্টা করিগছেন, 
কিন্তু ঈশার সুন্বদ্ধে তিনি তো কই সে কথা বলিতে সাহস করেন নাই? 
ত। ছাত। একটা ধশখু বিধানের ভিতর মহাপুরুষদিগের প্রক্কৃত স্থান 
কোথায়, তাহার নির্দেশ কেবল ব্রন্মানন্দই করিয়াছেন। খিনি লিঙ্গে 
মহাপুরুষদিগকেও মানুষ বলিয়া প্রতিপাদন করিলেন, তিনি কি কখন€ 
মানুষ ন| হইয়া! ঈশ্বর হইতে পাবেন? 





মহাপুরুষগণকে কিরূপে ঠিক দেখা যায়? 


২৩ যাহারা নিজালোকে মহাপুরুষদিগকে দেখিবে তাহারা ₹ 
তাহাদিগকে দেবত! নয় তাহাদিগকে 17700$ত বা ধর্মদো! 
বলিবেই। কেন না আমরা আপনাদিগের মর্নের ক্ষীণালোকে মহাপুত্ 
বা কাহাকেই ঠিকরপে দেখিতে পারি না এবং তাহাদের ছবি আমাচে 
আপনাদেরই অনুরূপ গড়িয়া থাকি। যেমন বাজারে দেখিতে প 
এক রাম সীতার মূর্তি বাঙ্গালী চিত্রকর বাঙ্গালীর ভাবে আাকেন, বব 
চিত্রকর মহারাস্ীয় মূর্তি চিত্র করেন, আবার মান্াজী যিনি তিনি তাহা! 
মান্দাজী রূপেই প্রতিফলিত করিয়া থাকেন। সেইরূপ যে কে 
ভক্তকেই আমরা গ্রহণ করিতে যাই না কেন/ঞ্আমরা নিজ নিজ তা 
তাহাতে আরোপ করিতে প্রলু্ধ হই। সেই জহ্ঠ ্রদ্মাননদ মহাপুর 
দিগকে একমাত্ত রক্মালোকেই দেখিবার প্উপদেশ .দিলেন। মহাপুঃ 


আরক্ষানন্দ কেশবচন্্র। ১১ 


শি 





দিগকে কিন্বা সকল লোককেই আমরা যদি ব্রদ্গালোকে ,দর্শম করি, 
তাহা হইলেই কেবল আমরা তাহাদের যথাযথ রূপ দেখিতে পাই। 
বাস্তবিক, যেমন সুধ্যালোক তিন্ন কোনও বই পরিক্ষার্ণপে দেখা 

“যায় ন, রাত্রির অ“ধার-আলোকে দীর্ঘ পঙ্পবধুক্ত বৃক্ষকেও কাহারও, কাহারও 
যেমন প্রেতাত্মা বলিয়া ভয় হয়, আবার দিবালোকে যথার্থ জিনিষটা দেখিলে 
সে ভ্রম যায়, সেইরূপ আমাদের দুর্বল চিত্তের, ক্ষীণ আলোকে অনেক সময়েই 
মহাপৃরুষকেও হয় দেবতা নয় উপদ্েবত! মনে করি এবং সংসারের মানুষের 
মধ্যেও কাহাকেও মায়ার চক্ষে, কাহাকেও ঘ্বণার চক্ষে, কাহাকেও 
অত্যধিক আদরের চক্ষে দেখি; এক ব্রহ্গের ভিতর দিয়া দেখিলেই 
ধাহাকে যেরূপ দেখিবার তাহাকে ঠিক সেইরূপ দেখা যায়, কোন 
প্রকার তুন ভ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা থাকে ন| | এই জন্যই মহাপুরুষদিগকে 
দেখিতে হইলে কেবল ব্রচ্ষের ভিতর দিয়া দেখিলেই ঠিক দেখা যায ইহাই 
্রদ্মানন্দের শিক্ষা 





ব্রহ্মানন্দ অসাধারণ মানুষ । 

তাং ্রজ্মালোকেই আমরা! ত্রদ্ষানন্দকে দ্েখিয়াছি--তিনি এক 

অসাধারণ মানুষ । তিনি সাধারণ মানুষ নন। তিনি নিজেও 
আপনার সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়াছেন, '] আঃ ও 51051517080) [ 
এ) 001 25 00867 [60 21৩-আমি অসাধারণ মানুষ, আমি অন্য 
মানুষের মত নই। তিনি আরও বলিয়াছেন, “15৮৩ 19০ ০1013 
1780 75 062])  0860167008517 ৪]. ন্পই মানুষটীয় প্রত্যেক 
বিশু অবধি খাঁটা,ত্স্কর খাটা। খিনি এমন করিয়া সাহসপূর্্বক 
আপনাকে পূর্ণ খাট, সত্যবাদী বলিলেন, তাহার কথা আর আমরা কি 


র্‌ শরীব্রঙ্মানন্দ কেশবচন্দ 
টিসি রিটের উট 
করিয়া অবিধীস করিব? তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য বলি 
শ্বীকার করিতেই হইবে, কেন না তিনি কি কখনও আপনার সম্বথে 
মিথ্যা বলিতে পারেন? হুতরাৎ ধিনি নিজেকে এমন করিয়া অসাধার 
মানুষ বুলিযা প্রতিপন্ন করিলেন, তাহাকে সাধারণ মানুষই বা কি করি 
বলি আবার ঈশ্বর স্থানীয়ই বা কি করিয়া বলিতে পারি ? 

তার এরূপ স্পষ্ট আত্মপরিচয় দ্বত্তেও তাহাকে দেব 
করিয়া ফেলিবার আতঙ্কই বা এত কেন তাহাও বুঝিতে পার 
না। ধাহারা যথার্থ তার সমীপবর্ত্ হইবেন, উহাকে গ্রহণ করিবে, 
তাহারা অবশ্ঠই তাহার নিজ কথায় বিশাস করিবেনই করিবেন। কার 
যিনি আপনাকে মানুষ বলিয়া প্রকাশ্ে ঘোষণা করিয়! গেলেন তাহাকে যা 
ঈশ্বর বলি তাহা হইলে প্রথমেইত তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া সাব্য, 
করিতে হয়। যদিও শ্রীম২ রামকৃষ্ণ পররমহংম দেব আপনাকে ঈশ্ন 
বলিয়া! অস্বীকার করা সত্বেও তাহার শিষাগণ তাহাকে হ্বয়ং ভগবান বলি 
পুজা করিতেছেন, কিন্ত ভয়ঙ্ষর সত্য কথ! ধাহার বিশেষত্ব তিনি আপনা 
সম্বন্ধে মিথ্য। বিনয় দেখাইয়াছেন ইহা কি সম্ভব? হীহারা ত্রহ্মানন্দে 
যথার্থ অনুগামী হইবেন তাই এ আশঙ্কা তাহাদের সম্বদ্ধে কিছুতে 
খাটিতে পারে না। 

আবার এই আতঙ্ক দ্বারাও প্রমাণ হয় তিনি সাধারণ মান 
ছিলেন না; কই অনেক সাধু মহাত্বাইত আছেন, বিশেষ, 
্রাঙ্মমমাজের অগ্রগামী ধারা, রাজা রামমোহন কি মহধি দেবেন্দনা: 
কই তাহাদের সম্বন্ধে তো এত আতঙ্ক লোকের মনে উদয় হয় ন] 
বাস্তবিক ত্হ্ষানন্দ এমনই অসাধারণ মানুষ যে একটু ভক্তির আতিশং 
হইলেই তাঁকে গোকে ঈগর করিয়া তুলিতে পারে । কেন না, মহ 


ত্রঙ্গানন্দ কেশবচন্্। ১৩ 


দেখেনবনাথও ব্রহ্ষানন্দ সম্বন্ধে শ্বীকার করিয়াছেন, "আমি আর তাহার 
নাগাইল পাই না? 


ক সস 


্রন্মানন্দ আত্মাময়। 


ত্র দেখা যাউক ত্রহ্মানন্দ কিরূপ অসাধারণ মানুষ । 
চি বম্ষানন্দ তার আত্মপরিচয় বিষয়ে কয়েকটা প্রার্থনা করিয়া 
ছেন। তাহার মধ্যে দুইটা বিষয় সর্বপ্রথমে উল্লেখ করি। একটা 
তার অধ্যাত্ম জীবন, একট তার মানবীয় জীবন।, অধ্যাত্ব জীবন সম্বন্ধ 
তিনি বলেন £--“ আমি কেবল আত্মা, চিন্ময় বন্ত আমি। আমি, 
অষ্ভুত, ভৌতিকের অতীত। হে অস্ভুত তোমাকে ব্রণ করি। তুমি 
আমি যে অভেদ জানিতে দিয্বাছ এজন্য কৃতার্থ হইলাম। সেই অ্ভুত 
দেশে যেখানে মংসার নাই, পরিবার নাই, শ্বীপূত্র নাই সেই দেশে আছি। 
অকুলে অহুল। ভিতর থেকে একটা পদার্থ বাহির হইল। এমন তেজ 
এমন পুণ্য এই আত্মর, বড় বিক্রম, বড় ভয়ানক শক্তি তোর। এত 
টৃহ সরিষার চেয়ে ছোট তুই। কিন্তু এত তেঙ্জ এত গন্ধ বাহির করিয়াছিস? 
তুমিই বন্ত। তুমিই ইহকাল পরকালে থাক। তুমি পদার্থ, শরীরট! 
জন্ত। আয্মার কোলে আত্ম! । হে আত্মা, তুমি আমার ভিতর ঠিক হইয়া 
থাক। তুমি কিরণ, তগ্বানের চিদাকাশে চিকৃমিক কর। হে বৃহচ্চন্দ 
তুমি কু চন্দুকে কোলে করিম্বা বোস। এই আত্বাই আমি।* ইহাই 
্রহ্মানন্দের যথার্থ পরিচয়-তিনি কেব্ল শরীর নন, সুক্ষ আত্মা। 

মহাত্মা! সেন্ট পল বলিয়াছেন, “আমি দেখিতেছি সকল মানুষই আপন 
আপন শবধন্ধে লইয়। বেঙাইতেছে, সকল মানুষই এক এক মৃপিু।” 


১৪ শ্রতরহ্ষানন্দ কেশব্চন্দ। 


বাস্তবিক রর আত্মাবিহীন মানুষ মৃতপিণ্ড ভিন্ন আর কিছুই সহ ও 
তারে যে অবসন্ন সে শববাহক ভিন্ন আর কি? মানুষের মধ্যে িনি আ' 
আত্মাকে চিনেন, আত্মাতেই বাস করেন, আত্মাই আমার আমি ব 
পারেন তিনিই ফার্থ মানুষ । নিশ্চয় তিনি অসাধারণ মানুষ । 

্রহ্গানন্দ এই আত্মাবান বলিয়াই বলির'ছেন “ত্রহ্মকে দেখ 
আর প্রমাণ দিতে হইবেন৷ আমাকে দেখিলেই হইবে। এক প 
দুইটী পদার্থ মিলিয়াছে।” নিত্য ব্রদ্মযোগ-যুক্ত আত্মাময় মানুষ 
কে আর এ কথ। বলিতে পারে? ঈশ| যে বলিয়াছেন 27৫ 785 [থি। 
276. 079 «আমি ও« আমার পিতা এক, তাহাও এই আত্মযে 
অবস্থাতেই বলিঘাছিলেন| এই “আমি ও আমার পিতা এক” আর ' 
আমি অভেদ" বলা একই | এবং এই আতিক জীবন দেখিয়াই লোকে 
পুরুষদিগকে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া থাকে । বস্ততঃ ইহাই থে মা 
“বড় আমি” বা! উদ্চ বিভাগ তাহা ত্রহ্জানন্দ নিজ জীবনে সুম্প? 
প্রতিপাদন করিয়াছেন। 

ইহাকে কিন্তু ঈশ্বরত্ব ন| বলিয়া ঈগর-পূত্রত্ব বলিলে আর 7 
গোল থাকে না। পুত্রত্ব অর্থাহ আত্মিক জীবন ভিতরে ল 
ব্রহ্ষানন্দ আপনার অসাধারণ মানবত্ব প্রতিঠিত করিলেন এবং এই 
বান বা “আত্মক্রীড়; আত্মরতি?” না হইলে যে মানুষ মানুষই হইতে 
না, শরীরবান মানুষ আর পশুতে যে তফাৎ নাই ইহাই পরিঞ্ধা 
বুঝাইয়া দিলেন। 

সমস্ত জগ কেবল এক পেটের দায়ে উদর পেক্ষণ করিবার নি 
ঘুরিয়৷ বেড়াইতেছে,ইহা ভিন্ন মানুষের যেন আর কোন কাজই নাই। ₹ 
যত সুদ্ধ বিগ্রহই বল,ঢায পরিএমই বণ, শিপ বানিজ্যই বল সম উ 
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জন্ বই আর কি? আর পশুরাও যাহা কিছু করে তাহাও ত সম স্তই উদরের 
জগ্য! তবে পশুতে আর মানুষে,প্রভেদ কি? তাই শরীর ছাড়া যে অশরীরী 
আত্মা আছে এবং তাহাই ঘে আমার যথার্থ আমি, তাহাই আমার মনুষ্যত্ব 
ইছ। উপলন্ধি করিতে না পারিলে এবং শরীরের সেবাই থে মানরজীননের 
একমাত্র কার্য নয় ইহা মনে ন| রাখিলে আমর! কখনই মানুষ নামে 
পরিচিত হইতে পারি না। ত্চ্গানন্দ মানুষ হইয়াও আপনাকে আত্মা 
বলির পরিচয় দিয়া মানুষের কি হওয়া উচিত তাহারই আদর্শ দেখাইয়া 
দিনাছেন। তাই বলি তিনি আত্মস্থ মানুষ ব! দেব-মানব, তিনি অপর 
সাধারণ মানুষের মত নহেন। 





ব্রহ্মানন্দের মানবত্ব। 

ল্মানান্দের দিতীয় পরিচয় তার মানবীয় বিভাগ । ইহাই তাহার 
অসাধারণ মানবত্বের বিশেষ পরিচয় । এই পরিচয় প্রদান করি- 
তেই ভীহার জগতে অবতরণ । পুর্ব পূর্ব্ণ ধর্মপ্র বর্তক মহাত্মাগণ কেবল 
আপনাদের আত্মিক ভাব বা দেবভাবেরই বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। 
তাহারা কেহ ব্রহ্মযোগ, কেহ বা রহ্গপ্রেম, কেহ বা ব্রহ্গজ্ঞান কেহ ঝা ্রক্ষ- 
ধ্যান ইত্যাদি এক এক দেবভাবেরই পরিচয় দিয়া সরল জ্দয় শিষ্য প্রশিখ্য 
দিগের নিকট ঈশ্বর বলিয়া পূজিত হন। তারা কেবল আপনাদের 
আত্মাকেই প্রতিফলিত করেন, তাই তাহাদের শিষ্য প্রশিষাগণও তাঁদের 
আত্ম! ও পরমাত্মার ভেদ দেখিতে না পাইয়া ভক্তির আতিশয্য হেতু 

বিষ্বলচিত্তে তাহাদিগীকেই স্বয়ং ভগবান ভ্রমে অবলোকন করেন । 
যদিও মহর্ষি ঈশাও আপনাকে মনুষা-ন্থান বলগিয়াই পরিচয় দিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহাহইলেও তার আত্মার ভাগ এতই উদ্দল আলোকে তাঁর শিষোরা 
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দেখিলেন যেখঅপর দিকট| বড় তাহাদের দৃষ্টিতে পড়িনই না, কাজেই 
তাহাকেও তাহারা ঈশ্বর ঈশ্বর রলিয়াই মগ্বোধন করিলেন । 





অন্তর হী বহিত্রন্ধানন্দ। 
হর্ধি ঈশাই ত মানব সস্তানত্বের আদর্শ দেখাইতে পৃথিবীতে অবতীর্ন। 
কিন্তু তীর শিষ্যগণ তাহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিলেন বলিয়া তাঁর 
অবতরণের প্রক্তত উদ্দেশ্য সাধিত হইলন! | এই জন্তাই ব্নান যুগে অগা- 
ধারণ মানবাকারে ত্রহ্ান'্রকে ভগবান সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ঠই প্রেরণ 
,করেন। এই ব্রহ্গপুত্র ঈশার মানবত্ব দেখানই ব্রক্ষানন্দের জীবনের 
কার্য। শ্রীগোরাঙ্গ সম্বন্ধে যেমন তার তপ্জগণ বলেন তিনি অগ্তর কুষ্ণ বহি- 
গৌরাঙ্গ, তেমনি ব্রদ্ধানন্দ ষন্বন্ধেও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে 
তার অন্তরে দেবসস্তান খষি খ্রীষ্ট বাহিরে মানবসন্তান ব্রহ্মানন্দ। 
অর্থাৎ ঈশী-বিধানের সকল ধর্ুভাব ঘি রূপে পূর্ণ করিবার 
জন্তই ব্রন্মানন্দের জীবন । 

“ঈশা যদি ঈপ্বর হন, তিনি ঈ্বরত্ব দেখাইবেন তাহাতে আর আপ্চ্য্য 
কি? তাহাতে আর মানুষের উন্ধারেরই ব| উপায় কৈ হইল? ঈশ্বর 
হইয়া ঈশ। ত মানুষের পৃজনীয় দেবতাই হইলেন, মানুষের আদর্শ তাহাতে 
তিনি হইলেন কৈ? মানুযুই কেবল মানুষের আদর্শ হইতে পারে, কারণ 
মানুষ যাহা করে মানুষ তাহাই করিতে পারে, ঈশ্বর যা করেন ত| আর মানুষ 
করিবে কি প্রকারে ? তাই ঈশাকে যথার্থ চিনাইঝর জন্তই ঈশাদাস 
হইয়া ব্রচ্ধানন্দ মানবাকারে অবতীর্ন হইলেন। মানুষ থে কিরপে 
ঈশ্বর-পূত্রত় লাভ করিতে পারেন তাহা দেখাইবার নিমিত্বই রঙ্গান 


জীরগ্ষানন্দ কেশবচ। ১৭ 


জন্ম গ্রহণ করিলেন। এবং এই আদর্ণ মান হইয়। জগজনকে বরদ্পুত্রস্ 
লাভের পথ দেখাইয়া দিলেন। 


আদর্শ মানুষ । 


ক্ষানন্দের তাই ধথার্থ পরিচয় তিনি আদর্ণ মানুষ। তিনি আপনার 
ভিভর সকল মানুষকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপে গ্রহণ করিয়া এই 
আদর্শ-মানবত্বের প্রত পরিচয় দিয়াছেন । পূর্ব্ষ পূর্ব্ব বিধানে মহা- 
পুরুষগণ ত্রহ্মযোগ্ে ঘোগী হইয়া ব্রক্ধের সহিত যোগসাধনতত্ই প্রচার 
করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ব্রদ্ধান দ যেমন ব্রদ্ধঘোগে ঘোনী, তেমনি পাপী 
সাধু সকল মানুষের সহিতও যোগরুক্ত হইয়া আপনি মহা বিরাট পুরুষত্ব 
লাত করিয়া মানব-যোগ ততও কি তাহা প্রদর্ণন করিলেন; এইজন্তই 
ভীহাকে ধথার্থ আদর্শ মানুষ বলা যাইতে পারে । 

. তিনি তাহার আত্ম-পরিচয়ে বলিয়াছেন £_+্বর্গে তুমি একজন মানুষ 
করিয়াছিলে সেই মানুষ আমি। যখন আমি হইলাম, আমার হাড 
পা নাক কাণ মমুদয় হইল। যখন তুমি আমায় পৃথিবীডে আনিলে 
তখন আমি ছিলাম সর্দল অধও। ক্রমে নাক কাণ ঠোঁট সব বিদেশে 
গ্বেল, শরীরের ভিন ভিন্ন অন্ন তিন ভিন্ন দিকে গেল। 

“আমি বিনয় ও অহঙ্কারের সহিত বলিতেছি আমি আসিলাম 
অঙ্গ লইয়, আমাকে ছাড় শুকাইবে। মাধবী থাকে বৃক্ষ জড়াইয়া, বৃক্ষ 
ছাড়ুক তখনই শুকাইবে, কেহ বাঁচাইডে পারিবে না। ইহারা আমার 
যোগেতে আশ্রিত। এরাও ষা আমিও ডা, আমিও যা এরাও ভাই । 
আমি আর এরা একটা । এঁক শরীর, এক প্রাণ কর, সকলে একখানা 


ঙ 


টে 


৯৮ এত্রঙ্গানন্দ কেশবচনা। 





মানুষ হই। একজন মানুষ, কিন্তু তার চণ্‌ কর্ণ নাসিক অ 
সকলে। এক ঈধর উপরে, এক সন্তান নাচে। একমেবাদধিতীর 
ব্াহ্মমমাজ বলিয়াছিলেন উপরে, একমেবাদ্বতীয়ং নববিধান বলিতেছে 
পৃথিবীতে : সমু মুর মানত এক। 

« নব দুর্গার মন্তান 'নব মানুষ । শত শত হন্য শত কর্ণ, শত নাসিব 
শত চক্ষু, এই যে প্রকাণ্ড নবাক্ুৃতি মানুষ, মেই আমি। আমার শুরী। 
বিশ প্রচারক, ধিনি যেখানে যান আমি যাই । এর| এক শরীরের অঙ্গ 
তুমি এক, আমরা এক।” এমুন করিয়া সকল মানুষকে আপনা, 
যিনি অঙ্গ ্রত্যঙ্গ রূপে ,গোথিয়া লইয্ব। এক অথও-মানৰ হইলে 
ভিনি ভিন্ন যথার্থ আদর্শ মানুষ বল আর কে হইতে পারে ? 





অখণ্ড মানব। 


থিবীতে যে এই একমেবাদ্িতীয় মানুষ, ইনিই আমার ব্রদ্ধানন 
এই মানবমগুলীকে একমেবাদ্িতীয়ং করিতেই ত ব্রহ্গাননে 
আঁগমন। দার্শনিক কোমং যে মানব্রে একের আভাস জ্ঞান ব| কছনা-ঘে 
দেখাইয়াছিলেন এবং তার শিষ্য প্রশিষ্যগণ যে এক মানব-মণ্ডুলীর উপাস 
করেন, মেই একাকার মানব মওলী ব্রঙ্গাননেষ্ট মুডিমান। কোমংশিষা 
নিরীরবাদী মানব-উপামক, ব্রক্ধানন্দ আমার জীবন্ত ঈশ্বর-বিশ্বাসী ঈশ্ব 
প্রাণ অধু-মানব-সন্তান। কোমং শিষ্যদিগের অখণ্ড মানব পুজা কে, 
ভাব মাত্র, বদ্ধান'দ মে ভাব নিজ জীবনে ব্যক্তিকে সমাধান করিয়াছে, 
সৃতনাং তাহাকে গ্রহণ করিলেই মানধ মণ্ুলীর একত্ব বা এক-্রা 
সমাহিত হইবে। 


আীদ্ষানন্দ কেশবচন্ত্। ১১. 





প্রাচীন বিধানে ঈশ্বরের, পিতৃত্ব! 

ই পূর্ব বিধানে 7810767১900 ০1 0০৫ ঈশ্বরের পিই 
প্রচারিত হইয়াছে। ঈশা বা গৌরাঙ্গের ততগণ টৈ ভীহাদিগকে 
ঈশ্বর পদবাচ্য করিয়াছেন তাহাতেও কেবল ঈশ্বরের পিতৃত্বই সাব্যস্ত 
হইয়াছে। ঈর যে আছেন এবং তিনি যে মকল মানবের পৃজনীয় পিত”, 
মানুষকে ঈশ্বর বলাতে ইহাই কেবল প্রমাণ হয়। পুজনীয় এক ঈশ্বর 
ভি আর কেহ নাই, তাই ধিনিই মহত ধিনিই উ্ভ, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই 
ভগবান পদবাচ্য, ইহাতে তগবানেরই মহত ঝ ঘিনি ঈশ্বর তাঁরই. 
ঈশ্বরত প্রচার হইল বট আর কি। ঈশ| যে বলিলেন “আমাকে প্র 
বলোনা, এক্ক ঈশ্বর ভিন্ন আর তাল নাই।” ভার মে কথা কে মানিল। 

লোকে বলিল « তুমিই ত ঈশ্বর” ূ 
. আমাদের সমসাময়িক কালেও রামকষ। দেবকে দেখিলায়। তিনি 


. আমার স্তায় অধমকেও “তুমিত দেই আচাধা গো" বলিয়া কতই আদর, 


করিতেন এবং এক দিন আমাদের উপামনার স্থানে আমিয়া অহাডেও 
যোগদান করেন। আমার ৰাল্যবন্ধু নরেন্দ থিনি পরে বিবেকানন্দ. হন, তার 
গান শুনিয়া মেখানেই তিনি সমাধি মগ হন। মৃত্যুকালে যিনি মুক্ককঠে 
আমারু সনমুেই বলিলেন “ওরে-আমি গলার য়ে মরচি, আমায় তোরা! 
ভগব্মন।বুলিস কেন? : ভগবান কি গলার সয়ে মরে? কিন্তু. তার 
শি, প্রশিযযাপ্ণ-উার ত সে বা কেছীণ্ীনিলেন না, মেটা. উর 
মিথা। বিনয় মেকার বলিলেন, “তি হু ভগবান” খই 
নিয়া কতই তার/লৌকিক জরবতাস্ত কমন! ক্রিবেন। কতই, তা 
অলীকিক শকতি-উদ্ভাবনা করিলেন, শেষে তীর ছবিকে, পা ভোগ দিয় 


ছা. 


০০০১০০৭ 


২ জীত্রহ্মানন্দ কেশবচন্ছ। 





ুদ্বা করিভেছেন এবং শুনিতে পাই আমার সহযোগী বন্ধু বিবেকানদ্দও 
নাকি সেইব্ূপে পুজিত হইতেছেন। এইব্প কত মানুষই আমাদের চোখের 
সামুনে ঈশ্বর প্রাপ্ত হইতেছেন। ইহাতে সকলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ই 
বাড়াইতেছেন ঝ| সর্বত্র যে ঈশ্বরকে দেখিতেছেন ইহাই প্রমাণ হইতেছে। 
ইহাতে মানবের প্রকৃত মহত, মানবের দেব-ভাত্ব আর কিছুই 
প্রমাণিত হইতেছে না? 


্হ্ানন্দের বিশেষ কার্য ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। 
তাং এই মানবের ত্রাস প্রতিষ্ঠা করাই বঙ্ষানন্দের বিশেষ কারধ্য। 
এক্ষণে দেখাধাক তিনি এই ভ্রাতৃত্ব কি তাবে প্রতি 
করিয়াছেন। তাই একজন, আমিও একজন ব্যক্তি, এই স্থাতগ্ 
স্বীকারে প্রত ভ্রাতৃত্ব হয় না। মানুষ মানষকে ভাই বলিয়া গ্রহণ 
করিতে হইলে প্রধমত: এক মা কি এক বাপ স্বীকার রুরিতে হয়। আঁ 
মা বাপের ছেলে মেয়েরাই ভাই বোন। এক মা বাপ ন! হইলে কেহই 
ভাই বোন সম্বন্ধে সংবন্ধ হইতে পারে ন|। নিরীশ্বরবাদী কোমৎ-শিষ্য- 
গণ যে তাই ভাই বলেন, অথচ এক পিতার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, 
ইহা তাহাদের গাজুয়ারী তির কিছুই নহে, অধবা তাহা কেবল তাহাদের 
ভাব ৰা মত মাত্র। বাস্তবিক ইহাতে ভ্রা়ভাব ঠিক বাধিতে পারে না। 

্পূতর শ্ীঈশাই সকল মানুষকে এক পিতার সাম বনিয়া সর্ব- 
প্রথমে এই ভরাতৃভাবের সথতরপাত করেন। কিন্তু এক পিতামাতার সন্তান 
হইলেও এক পরিবার হইলাম, এক বংশ হইলাম সত তথাপি বাত ঘুচিল 
না। বন্তত: আমরা যে এক এক স্বাধীন ব্যক্তি, পরস্পর হইতে বিভি্, এ 
বিষয়ে ভুল নাই, কিন্তু এই এক একজন ভিত ধা পরস্পরের ভাই হইলেই 


৬৮ 


্রী্রঙ্ষানন্দ,.কেশবচন্্র। ২১ 


কি ত্রাতয়িলন সম্যকন্ধপে নি চয় সাধিত হইবে? কই তাহা,হইলে এক 
মূ বাপের সন্তান হইয়াও লোকে পরস্পরের সহিত এত ঝগড়া বিবাদ করে 
কেন? ভাই ভাইয়ের গলায় ছুরী দিতেও ত কই ছাড়ে না? ধর্ঘ- 
“মণ্ডলীর লোকেও ত পরস্পরকে তাই বলিতেছে অথচ পুরঞ্ষণেই 
পরস্পরের সহিত কত বিবাদ বিসম্বাদ করিতেছে। হুতরাং কেবল 
এক মা বাপের সন্তান, ইহা বলিল্েও তাই ভাইএ মিলন অবশ্যস্তাবী 
হয় না। তাই ঈশা যে বলিলেন “ভাইকে আপনার স্তায় ভালবাম” ইহাতে 
কুলাইল না বলিয়া ব্রদ্মানদ্দ বলিলেন “ভাইকে আপনাপেক্ষা অধিক 
তালবাম।” 5 
এইজন্ত ব্রহ্ষানন্দ এই ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের এক নূতন পথ আবিার 
করিলেন। ভিনি বলিলেন “ভাই ও আমি 'এক শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
ই এক শরীরের অঙ্গ বলিয়া অনুভুতিই যথার্থ ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের উপায়। 
অঙ্গ যেমন অঙ্গের সহিত গাধা, তেমনি মানব মানবে পরম্পরের 
সহিত গীথা। অঙ্গ' আর অঙ্গকে ছাড়িতে পারে না, অঙ্গ আর অঙ্গের 
সুখ দুঃখ সহ সম্ভোগ না করিয়া গারে না, অঙ্গ আর অঙ্গকে হত্যা 
করিতে পারে না, অতএব এই পরম্পরে এক শরীরের অন্ত প্রত্যঙ্গ বলিয়া 
উপলদ্ধি করা তিন্ন যথার্থ ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের এমন প্রকৃষ্ট পথ আর কি 
হইতে পারে? এই অন্ই ব্রদ্ষানন্ন উচ্চকঠে বলিলেন, | 20 17) 
10790767 ৪16 0116 “আমি আর আমার ভাই এক।” এবং আন্ত 
স্থানে বলিলেন “আমরা একজন।” 


ইহ ্রীবন্ষানদ্দ কেশধচন্দ 





“আমি? নয়--্আমরা” 


পে ই "আমরাই বথারথ বদ্ধান্দ জীবনের প্রকৃত ভাব। তিনি 
ঞ| : এক স্থানে বলিয়ীছেন “সম্পাদকের স্তায় আমি চিরদিন আমরা" 
[05157 9307[এল। 2৮255 ৮) তিনি মিজ জীবনে নিত্যবরক্ষ গু 
মানবের একত্ব যোগ অনুভব. করিয়াই এই কথা বলেন। ব্রহ্ষ- 
যোগের সহিত মানবযোগ তার জীবনের চিরসাধন। এই সাধন প্রকাশ 
পায় যখন তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাহির 'হন। আদি ব্রাঙ্মলমাজে যে 
বৈদান্তিক মন্ত্র 'অসতোষ্জাসপগময়, “অসত্য হইতে আমাকে সত্যেতে লইয়া 
, যাও” উক্চারিত হইত এবং এখনও হয়, ব্রঙ্গানন্দ যখন সে সমাজ হইতে 
বহিষ্কৃত হন, তখন ত্র মন্ত্র বদলাইফ়াপ্রার্থন৷ করিলেন, “অসত্য হইতে 
“আমাদিগকে” সত্যেতে লইয়া যাও।” এই “আমাকে” বদলাইয়া 
“আমাদিগকে” করাই ব্রহ্মানন্দের জীবনের নিগঢ ভাব । 
নবনিধানে প্রা দিনের সাধনও তাই আর আমি একা করিলে চলে না, 
যখনই ব্রহ্মপদে বসিব তধনই সকলকে লইয়া বমিন্তে হইবে । বাহিরে একা- 
ধিফ লোক না পাইলেও অন্থরে সকল মানবকে লইয়া সাধন করিতে হইবে, 
ইহাই ব নানন্দের শিক্ষা ; নতুব! অসত্য হইতে “আমাদিগকে"সত্োতে লইয়া 
ধাও এ কথার সত্যতাই খাকে না। এইব্ূপে মানবযোগ সাধন একেবারে 
নিত্য সাধনের তিতর বক্ষানন্দ প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে আমি, 
ব্যক্তিত্ব স্বাতন্তর্ের মুলে একেবারে কুঠারাখাত কক্সিয়াছেন। 
্র্মপূত্র শ্রীঈশ' বলিলেন | ৪0 717 7207৩7 &16 0106. “আমি এবং 
আমার পিতা এক 1” ব্রহ্মানন্দ কেশব বলিলেন | 2100 [0 101000৩৮ 2৩ 
711০ দআমি এবং আমার লাত। এক" এবং ইহ! দ্বারাই তিনি মানব জগতে 


জীবরদ্বামণ্গ কেশযচক্র। নত 





ভরাযোগের ঈহামন্র প্রবর্তন. করিলেন, রে মাও, মানবাস্থার 
ঘোগ্ধ ছাপনেই ঈশার বিশেষত মানবের সহিত মানবের যোগস্থাপনই বরস্থা- 
নগর বিশেহত্ব। - অধ মাতাঁর অখণ্ড সন্তান, ইহা প্রতি. করা 
*মন্দের বিশেষ কাধ্য। এবং ইহাতেই ভ্ীঈশা প্রবর্তিত বিধানেরওু পূর্ণ 
এ সন্ধে বরহ্ধাননের প্রার্থনা এই £ পাকি কোলে জাবতী। 
তুমি বঙ্গ ধে যোগী সে আমাতে যোনী জীবেতে যোগী। যখন. যোগে বব 
'তধন দেখবো সমস্ত মানব আমাতে আর আমি তোমাতে! আগে মনে করভাঁম 
তোমার পায়ে ছুট দুল ফেলে দিলেই হলো, আদি ব্রাহ্ম সমাজে এট শিখিয়া- 
ছিলাম, এখন অনাদি ব্রা্দসমাজে এসে দেঞ্চিএক হয়ে যেতে হবে। 
তাও তাবিলাম ভগবানের সঙ্গে এক হবো, ভালইত বড় লোক হবো । আর্কার , 
তাও নয়, পাপী চগ্ডালশক্ক মিত্র সবার সঙ্গে এক হতে হবে।” 
কি মধুর এবং কি গতীর মানবযেগ! এই যোগ ভিন্ন কিছুতেই 
মানরের ভ্রাতৃত্ব স্থাপন হইতে পারে ন|। তবে এখন বেশ প্রতিপন্ন হইল যে 
ভাইকে স্বতন্র মনে করিলে যথার্থ ভ্রাতযোগ বা ভ্রাতার সহিত যোগস্থাপন 
 হয়না। ব্রদ্ষের সহিত যোগ যেমন, ভাইয়ের সহিত তেমনই যোগ 
সাধনই মানবের যথার্থ ত্রাতৃত্ব সাধন এবং এই সাধনের পথ 
্রঙ্মানন্দ যেমন সহজে দেখাইয়া দিলেন তেমন আর কে? এ সাধনের 
উপায় প্রণালী কি তাহাও তিনি দেখাইয়া পিয়াছেন। তাহা কি পরে আলোচ্য । 
এক্ষণে তিনি যে সকল মানবকে আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে গ্রহণ করিস 
স্বয়ং এক-ত্রাতত্ব-মূর্তিমান অধগ্ড-মানব হইয়াছেন ইহা নিঃসন্দেই। ইহাই 
তাহার প্রধান পরিচয়়। এবং এইজ্ভই তিনি বলিয়াছেন 96110 (15 
৮1916 [10016 05 ৫7 11515106 ড/০ “এই দৃশ্যমান আমির 
পশ্চাতে অদৃশ্যমান আমরা |” 


২৪ জীবরদদানদ বেশবচন্ব। 





র ভাই ভী | 


ইখানৈই বলা আবঠক -্দ্ধানন্দ যে মানবের তরাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা 
এ করিলেন, তাহার মানে কেবল পরের ভ্রাতৃত্ব নয়, কিন্তু নারী- 
গণেরও ভনীত্ব তাহাতে নিহিত। এক ঈশ্বর যদি পিতা! মাতা 
হন, নরনারী পরম্পরে তার সন্তান সম্ভতি বলিয়া ভ্রাতা ভমমী 
স্বন্ধে সন্বদ্ধ। এই সন্বন্ধ ঘে অতি পবিত্র সম্বন্ধ ইহা ব্দ্মানন্দই 
গ্রতিষ্ঠত করিলেন। 
পূর্বব পূর্ব বিউানে নারীকে মাতৃভাবে দর্শনই তার সম্বন্ধ 
পবিত্র ভাব রঞ্কার উপায় এইরূপ শিক্ষা আছে। তাহাতে প্রথমত ঠিক 
ত্য বলা হয় ন|; কারণ ঈশ্বরকে মাহৃভাবে দেখ! যদি সমূচিত হয়, তাহা 
ছইনে ঈশ্বরের অধিকার মানবে আরোপ কর! কখনই উচিত নয়। মানব 
চিরদিনই ঈশ্বরের সন্তান, হৃত্তরাং সস্তানের যাহ! প্রাপ্য সেই মর্ধযাদাই 
তাহার পাওয়া উচিত্ত, মেইজন্য নারী মাতৃপদবাচ্য ন! হইয়া তদগীপদবাচ্য 
হওয়াই কি ঠিক ময়? তা ছাড়া নারীকে মাত সৃম্বোধনে পবিত্র ভাব মনে 
আনা কেবল ছূর্ধল চিত্ততার পরিচায়ক মনে হয়। তাহাতে যেন ভয়ে ভয়ে 
লারীকে দেখ! হয়ব । তাই নারীকে ত্রব্মকন্তা জানিয়া তশ্ীরূপে পবিত্র 
ভাবে দর্শন, ইহাই ন্ববিধানে ব্রদ্ধানন্দের নূতন শিক্ষা। এইবূপ নারী- 
গণও পুরুষকে ব্রন্পুত্ররূপে দেখিয়া! ভ্রাইির্ব্রিশেষে পবিত্রভাবে দেখিবেন। 
পূব পুর্ব ঘিধানে মানবের ভ্রানত্ব যে প্রতিপাদন করা হইয়াছে তাহ! 
পূর্ণ ই হয় না বদি নারীর ভগ্ীত্বও তাহার সহিত প্রতিষ্ঠিত না হয়, কারণ 
নরনারী উভয়কে লইয়াই মানব সমাজ গঠিত। 











হি. ভগ 


তক সপে হার ক 
মি পাদ ০ ই সপ ফা আগা 





রর নি ফট বসা দি 
কি পাবে একটা: নিই "নীল আন্াকে করি 





রিনি ঈচ কআছি। 


য্৬ ৃ রি টিন সির ) 





বনে নক হি নক বল বু দিই চাই 
আমি এই একটা আশার কথা বলিতে চাইধে কটা বুব পাপী ছিল 
ফাই” পরমাদে ভা ধরনে খুষ পরিব$নই ই একটা কাল হোল 
হদর হছে” 

কেশবচন্্র যে-পাগী জগতের: আশাচন. 'ভাহা এই প্রার্থনায় তিনি 
জা নাউ পাপন খনি তা হু 











উবু নই মানুষের 
ই মারবে থর বহে পারে! আহার ধিনি 
পল এষ নি জীবনের পি 





পান হর এক, এই ই ডিনি যাবে রে ভামাকে গীী 
বি মারো ফিরে, গার?" কিছু রয়ানজ একের গাসী মানের 
মি মহান মোগে ক ইয়া আগনাকে গাদী বসা! নো 
করিরেন। বাস্তবিক তিনি যে কখনও কোনও গাপ কার্য ব য়া 
এবং সেই জন্ত আপনাকে গাধীবনিয়াছেন, ভাহাম। 2 
কী দেন ন্‌ লিক ইউজ পাও নেন 
কার নর দি 











বগা সরষে নিগ্রগ করিল 
সাকে রেস কাই; বিজ নি খেদিনিত হইয়াও ভাতে বি 
উপাদনাহক যোগ দিয়াাদেদ ইতি দিই 'উয দেবতারধা ধৃত 









পাপে দাগ।এইপাগবও অধর 
লেন মং রা কম 
দে এ আদি পাপী মার অএকাতাহ খা. পর হা 
বিরিলেদ। 

 বাবিক তীর দিতে গাগের জন যে আপিনাফে গাঁপী ইনিতেন “গা 
হরি খাদ, থি তে সঙদি আহার সি খোসা াী়ছেন 
রানীর জানি সি কদিন ইইদ এই দৈইবাবির ইত উদ্িযা গিবাছ, 
চু খাব ফদও ফিরি সা ধার সদা” পাখী 'এমগ উঠিয়া 
| নি ৮ ফি ঈ/সতিন কি আর পাগ ধরি 











যো বেন 
নি 
ইন পরিকর হন প্দধের ইইউইপাইলার 
ণ শাল 
বরা কী কু নিবাণ বরন দাদী বীনধের সনি 
পাপের লা হেব হর্থনেই তার “পরাণ টি 
মাকে অুসজীন করে আর সা গা সভীদের দে জামী নিষাধগ 
দর জালা অতি ইইলেই” সাপ বোধ “হয উধং সস 
টা ভা হইত বার ঈা সিবিধধননাবনণ ইউ দি 
এ ধর 

















মুলে? 











2 শরঞ্তার জকটী হানবাধর্প হইবার বারণ তিমি, আপরাকে সংার্ 
পাপী নাজ, বলিয়া কীাবন্ধি করিযারিবেক+. এবং “দামি কিছু 
(ব..” ছয়াডে, কফি নাইন, ইহা" দৃক, সতসাজয করিয়া 
রিয়ার হিয়া ছার, সর বন বিত। বাহী। গর] বেত? 


চাহিলে্ঠ ফির ডিদি, আর'কোম নাখ্যাঞ্তি কিছুরই ধার খারিল্ন, নাই! 
বাগ এ্িচুই বই) দ্যানি গামী মানুষ এই. হিম ছিলি আগযাকে 
আত্যাত করিবের। একি গহি দেবনাথ ঈযানেশে যে কে চার্চ 
না দিয়া তাহঅপেক্া সেবফ নামেই পরিচিত হেত মাথিক 
'ফিনি কষাজ:বাসিলেন। বখন তাঁর হিরোরী আ্ছলিখো। বধ্যে.কতড় লোক 
ডাহা ্াচার্য গাব গ্রহণে থুতিবায করিলেন। অহলই-সে রা ঘা ফ্রিতে 
রাস ইা বনি, তাহার গব ঈপৃয় রত তবিদি জজালিতেন এবং 
গতর অনুচর গকুদিগের অহবোধে সে. পট :তাগি. সা ফরিষেও 
জপ হুইডেই ছারা উলফেধ বিছা রে উর উপযেশ 'যাছির 
হই তাহা কারী দিয়া € সেবকের: নিকোস? বিয়া হা পাশ 
'ছরিরেন।, এরং 'বামাছি, পে: দের লেবক. রদিযাই . মিরার 


উ্রীবন্ান্ কেশবচন্্ী। শু 





জীবনৈর আখ্যায়িকা । 


তি" ধে আপনার দীন! কেবল মতে প্রকাশ করিয়াছেন, তা নয়, 
কাধ্যতঃ সমস্ত জীবন ভরিয। তাহার দৃষ্টান্্ব দেখাইয়া- 
ছেন। তিনি আপনাকে “দীন জাতি" বলিয়া মনে করিতেন, তাই 
শাকানেই সর্দঘ তুই থাকিতেন এবং সকল খাদ্যের মধ্যে শাক মুড়ি 
ইত্যাদিরই অধিক আদর করিতেন ও তাহাই. খাইতে ভাল বাসিতেন। 
অথচ আহারে তীর কিছুই আসক্তি ছিন্ন না। নিযনতরণ করিয়া উহাকে 
বিনি যাহা কিছু দিতেন তাই আদরপু্বক আহার করিতেন, আহারীয় 
ব্য ধারাপ হইলেও তাহা নিমন্ত্রণ কর্তাকে জানিতে দিতেন না, পাছে তার 
মনে কোন্জপ কষ্ট হয়; এই কারণে একবার, একজন তাহাকে পেঁয়াজের 
খিটুড়ি রাধিরা দেন, যদিও পেঁয়াজ তার পক্ষে অত্যন্ত ছুরগন্ধজনক তথাপি 
ভিনি তখনি নিমগ্রকীরীকে সন্ত্ট করিতে অগ্নান বুদনে ডাহা আহার 
করেন। 
আর একবার একজন অনেক কে ধংগ্রহ করিয়। তাহাকে ছুধ আনিয়া! 
দেন, ছুধে একটা প্রদীপের পোড়। সলিও। পড়িরা যায়; সে দুধ তিনি ফেলিয়া 
ছা দিয়া অনায়াসে পান করেন একরার একজন পরমার খাইতে দেন্ট কিন্ত 
পরমার এমনি ধরিয়া যায় যে কেহ তাহ। মুখে করিতে পারেন নাই, তিনি 
কিন্তু অম্লান বদনে তাহা আহার করেন। একবার এক বাড়ীতে আহার 
করিতে করিতে দেখিলেন শাকে একগ্রাছি ছো'ড! চুল জড়াইয়া! রহিয়াছে, 
শাক টূকু ন৷ ফেলিয়া ধৈর্য সহকারে অনেক কই করিয়া চুলটা খুনি 


ফেপিয়া দিবা তাহাই আহার ঝরেন। 
৫ 


রীদ্ধানগ কেশবচন্ন। 
টির টাটা 

তিনি রানজরাজেরী রাগী ভিষ্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গিয়া দীনভাবে ভৃমিষ্ট হইয়া তাকে অভিবাদন করেন। লাট সাহেবের 
বাড়ীতে কিস্বা কোন রাজদরবারে গিয়া পরয়ই দীনের ভাবে এক পার্ধে 
ডাই থাফিতেন, লাট সাহেব বা উচ্চ রাজকণজচারীরা খু'ভিয়া তীর সঙ্গে 
দেখা করিতেন। লাট সাছেবের প্রামাদ থেকে ফিরিয়া আসিয়াই একবার 
এক গরীব বৈষ্ণবের কুটারে যান। একবার একস্থানে বড় বড় সাহেবদের 
সহিত আলোচনাদি করিয়া! আসিয়াই খালী পায়ে মেই বাড়ীতে দা 
বেশে কীর্তন করিতে যান। 
_ একবার এক ধনাষ্্য ব্যক্তির নিঙ্গ বাড়ীতে তাকে এক পালস্কোপরি দু্ধ- 
ফেন শয্যা শয়ন করিতে দেন এবং তর সঙ্গীদিগকে অপর একটা খবরে 
শয়ন করিতে দেওয়া হয়। তিনি কতক রাত্রে উঠিয়া আসিয়া দেখিলেন 
সঙ্গীদের মধ্যে একজন গৃহস্থ সহচর জাগিয়া রহিয়াছেন আর সকলে 
নিদ্রিত হইয়াছেন, জাগ্রত মহচরকে তিনি বলিলেন “তোমার ঘুম হচ্ছে 
নাবুঝি, প্রচারক না হলে ধেখানে সেখানে পড়লেই ঘুষ আর কারো হয় না 
আমারও তেমন ঘুম হস্ছে না, তোমার জায়গাটুকু আমায় দেবে আর 
আমার জায়গায় তুমি শোবে ?' এই বলিয়া! নিজ পালস্ক শয্যায় সহচরকে 
শয়ন করিতে দিয়া মকলের সঙ্গে আপনি তার জায়গায় শয়ন করিলেন 
কোন রাল্প্রাসাদেও গার মেইরূপ পৃথক শধ্যা করিয়া দিলে তি?ি 
মে শব্যা ত্যাগ করিয়া বন্ধুদের সঙ্গে আসিয়া! এক শধ্যায় শয় 
করেন। 

একবার বের সে চা বত য়া পথে রেল গাড়ীতে আহারে 
পৃধক পাত্র না থাকায় এক পাত্রেই তাঁহাদের সঙ্গে আই. 
অবিতন এবং একদিন একটু তীর* অন্থধ যোধ করাতে তা 


আীব্রথানন্দ কেশবচন্্। ৩৫ 





জারি রেনগ্নানতা হার বদ সেই পে 
দের আহারের অবশিষ্ট. অব অনায়ামে আহার করেন। 

ভি লে কৃতী শরেতেই সর হব তন । পম ডিন 
ত্বাত্রে এক তৃতীয় শ্রেণীর বেঞ্চের এক ধারে শুইয়া আছেন এমন সময়ে 
একজনের প| টার মাথায় বার বার. লাগিতে. লাগিল, তিনি যত সন্রিতে 
লাগ্গিলেন ততই মেই প! তার উপর প্রসারিত হইয়া! ক্রমে সমস্ত রাত্রিই 
তাহ! প্রমারিত রহিল |. সেই পদাতাত সঙ করিয়া তিনি কোন প্রকারে 
এক কৌণে গড়িয়া রহিলেন। প্রাঃকালে উঠয়া৷ দেখেন ধার পানের 
লাঘি খাইয়া তার রাত্রি কাটিয়াছে, তিনি তার জামাতা মহারাজ 
কোচবেহারের সহিস! . 

এইকূপ কতই ষে তাহার আয়ত্যাগ ও ৪ দীমার আখ্যা আহে 
তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহাহউক এই চরিত্র বলেই তিমি মানবের আদর্ণ 
বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। 


এক মানবাদর্শ। 


স্তবিক এক এক ধর্থের এক এক ভক্ত আছেন । .এক এক ধর্শের 

বৰ এক এক আদর্শ আছেন। এক একজন, কেহ যোগ, কেহ ভক্তি, 
কেহ বৈরাগ্য, কেহ জ্ঞান, কেহ বিজ্ঞান, কে দর্শন, কেহ সংসার, কেহ 

রা্ধনীতি, কেহ ধর্মনীতি, কেহ সমাজনীতি, কেহ কিছু, কেহ কিছুতে 

উৎকর্ষ লাত করিয়া দেই সেই বিষয়ে বা সাধন বাধে আদশস্থানীয় 

হইয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু এ সকলকে একত্র লইয়া জীবনস্থ করিয়া 

একাধারে ঈশ! মুশা, গৌরাঙ্গ হইতে নিকটতম মানব পর্য্যন্ত আপনার ভিতর 


৩৪ শরী্ষানন্দ কেশবচন্ছ। 
ঘন গ্রহণ করিয়াছেন তিসিইত নি চয় সকলকার আদর্শ। তাই নববিধানের 
মর সয়িলন মৃ্িমান হই ঙ্গানন্দ যে এই এক মানবাদর্শ হইলেন 
তাহাতে আর সন্দেহ কি £ 
তরু নিঙ্গ* জীবন সহ্ধে তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন» 
«আমি সকলকার কাছে সকল রকম। আমাকে স্বষ্ঠান বলেন তুমি 
একজন খৃষ্টান, তৃমি স্বর্গ রাঙ্য থেকে দূরে নও । হিন্দু বলেন তুমিই 
খাঁটি হিল, তোমার ভিতর কবিগণ আছেন। ৌন্ধধন্াবলদ্বী বলেন 
তুমিত মামাদেরই একজন,তোমার মুখে নির্ধাণ প্রতিভাত হইডেছে। দিখপি 
বলেন তুমি একজন আসল একেস্বরবাধী এবং খাট গদি, (িহোকাই 
তোমার ঈশ্বর। মুসলমান বলেন তোমাকে আমরা ইলাম বিশ্বাসী বলিয়। 
স্বীকার করি এবং তুমি আমাদের প্যাগন্থরের অনুচর। যোগী বলেন, তুমি 
একজন মহাযোগী, যোগেই তুমি সদা মগ্ন। ভক্ত বলেন, তুমিত তক্তিতে এক- 
জন অ/সল বৈষ্ণব, তুমি হরি প্রেমে মাতোয়ারা | জ্ঞানী বলেন তোমার জ্ঞান 
খুব গভীর এবং দাশর্নিকদিগের মধ্যে তোমাকে উন্চস্থান দেওয়া যায় । 
কম্মাঁ বলেন নি“য়ই তুমি কর এবং সেবকরিগ্রের মধ্যে একজন, এবং 
দয়াতে তুমি অক্লান্ত ও পরসেবায় সদ্গাই তংপর। বৈরাগী বলেন 
তুমি আত্মত্যাগী বৈরাগী ভিন্ন আর কিছু নও, তোমার জীবন দৈথিয়া 
তোমাকে একজন ফকীর বলিয়া! বিবেচিত হয়। এইবূপে সকলেই আমাকে 
তাদের একজন বলিয়া মনে করেন, ধন্য নববিধান।” “আমি আমার ঈশ্বরকে 
দেখিয়|ছি ও তাহার বাণী গুনিয়াছি এবং তাহাতেই আমি আনন্দিত।” 
যদিও ন্ববিধানের আদর্শ চরিত্র বলিতে গিয়া,তিনি এইরূপ বলিয়া- 
ছেন কিন্ত বস্তত তিনি ইহাতে আপনারই জীবন চরিত্রের কথা প্রকাশ 
করিয়াছেন। ঢু 


আ্হ্ষামন্ন কেশবচন্। ৩ 





এক্ষণে এমন সর্ানগ পূর্ণ চরিত্র বদি সকল মাচুষের, আদর্শ না 
হয় তাহ! হইলে আর কে আদর্শ হইতে পারে? এক চরিত্রে 
যেধানে ব, একজনের কাছে গেলে যেখানে সকলকার দ্ধ! মেটে, 
“এমন এক ব্যক্তি ভিন্ন সকলকার এক আদর্শ কিূপেহইবে? স্বর্গে 
এক ভগবানের কাছে সকলকার সব পাই, কিন্তু পৃথিবীতে এক মানবের 
কাছে ফরয লা পাহলে ত আর তাঁকে সকল মানবের আদর্শ বলা যাইতে 
পারে না। এক ত্রহ্ষানদ্দই তাই সেই মানবাদর্শ। 

প্রাচীন ধর্শান্তরে আছে মানুষ ঈশ্বরের আদর্শ বা প্রতিস্কূতিতে গঠিত 
সৃতরাং ঈশ্বরের প্রতিকতিভে গঠিত মানুষই আদ মানুষ । আীদ্ষানন্দ 
এবস্থাসে বলিয়াছেন "ঈীঙ্বর কেষল ঈশরত্বেরই দৃষ্টান্ত হইতে পারেন। 
ঈশ্বরকে কি করিয়া ভক্তি করিতে হয় তার দৃষ্টান্ত ঈশ্বর হইতে পারেন না । 
মাতৃতক্তি শিখাইতে হইলে পুত্র চাই"। বাস্তবিক মানবের 
আদর্ণ মানব বিন! আর কে হইতে পারে। এখানে আদর্শ মানে 
যাহা আমি তুমি অনুসরণ করিতে পরি। ব্রকানন্দের চরিত্র সর্ঘ- 
সাধারণ মানবেরই আছর্পশ কেন না তিনি জাপনাকে পাপী ছানব বধ 
পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যদি আপনাকে ভক্তও বলিতেন, কি মহাপুশ য 
বলিতেন তাহা হইলেও হয়ত পাপী মানুষের নাগাইলের অতীত হইয়া 
যাইতেন। তাই পাপী মানুষ যে আদর্শ অবলম্বনে পাপ মুক্ত হইয়া ব্রন্ধেতে 
আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারে তারই উপায় ত্রহ্মানন্ম করিয়াছেন। তিনি 
আপনাকে পাপী মানুষ বলিয়া পরিচয় না দিলে কখনই সর্ব্মানধের 


আদর্শ হইতে পারিত্রে না। 
তিনি আবার আদর্শ ঢপে যদি স্বতগ্ত একজন হইতেন তাহা হইলেও 


তাহার আদর্শ তত আশাপ্রদ হুইত ন|। তিনি আপনাকে সকল মানবে 


৩৮ প্ীত্রহ্গানন্দ কেশবচন্তর। 








বিলীন করিয। দিয়া এবং সকলকার “আমি" আত্মস্থ করিয়া লইয়াই 
বলিয়াছেন « আমি এরা একজন ।* ইহাতে তিনি প্রত্যেক মানবের সহিত 
এমন আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছেন থে প্রত্যেকে তাহাকেই আমার 
আমি বূলতে পারেন, এবং তাহার সহিত সকল মানবকে আস্বস্থ করিয়া 
এক মানব হইতে পারেন; এইরূপে তিনি এক. নূতন প্রকারের মানবাদর্ণ 
হইয়াছেন। তাহাকে কেবল আদর্ণ বলিলেও তিনি স্বতন্ত্র থাকিতেন, 
ও তাহাতে তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ কর! সাধন সাপেক্ষ ধাকিত। তাই 
তিনি এই অতি সহজ আত্মযোগের পথ দেখাইয্বাছেন। বঙ্গানম্দ আমাকেও 
তার আস্থার অঙ্গীভূত্ করিয়া লইয়াছেন ইহা প্রক্কতরূপে কেবল বিশ্বাস 
করিলেই আমি তীর তরদ্ধাননবত্বের অধিকারী হই এবং তাহার যে অধ্যাস 
সন্তোগ্ তাহারও অংশ পাই। “ক্কি সহজ এবং কি নৃতন বিধান! 





সংসার ধর্ম। 


তত ধর্ম তাই সকলকার উপযোগী সহজ-মাধারপ ধর্ম। তার' ধন 

সংসার ধর্থব। সংসারে থাকিয়া পাপী ানুষ কি করিয়া ধরব 
সাধন করিতে পারে এবং কি করিয়! ব্রদ্ধানলাত .করিতে পারে ইহাই 
দবেখাইতে তিনি অতি সহজ বিধান নিদ্র জীবনে প্রচার করিয়াছেন। 
পূর্ব পর্ব বিধানে সংসার ত্যাগ না! করিলে ধর্ম, হয় না। কিন্তু নব- 
বিধানে রহ্ধানন্দ সকল অবস্থাতেই ধর্ম, সকল কার্য্েই ধর, সকল বিষয়েই 
ধর্্থ ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া জগতের এক মহা নৃতন পরিত্রাণের 
পথ আবিকার করিয়া! দিয়াছে। তিনি প্রার্থনায় বলিলেন « আমরা হর 
ছাড়িয়া! খবশানে যাব না) যাব কোথায় ? ঘর পাব, সংসার পাব, নুখী হব। 


শীবদ্ষানন্দ কেশবচঙ্। ৩৯ 





মা, তুমি কেবল আমাদিগকে নবজীবন দিয়ে জীবিত কর। * তখন আর 
সংসার চু'তে হবে না, যে বন্ত ছোব 'সে তোমার; এ বিধানে একটা 
খড়কে তরহ্মময়। তোমার স্পর্শে সব শুন্ধ। কি সে জীবন তা পৃথিবী 
এখনও দেখে নাই। যেখানে হড়ীর ভিতর ব্রহ্ম ধেখানে /তল '্ধি 
পর্যন্ত ব্র্গাময়। আমরা ভাত ডাল হইতে তোমাকে তাড়াইয়। দিয়াছি। 
প্রা্ঃকাল থেকে রাত্রিতে শোবার সময় পর্যন্ত যা কিছু সব যে ব্রহ্মময়।” 

এই নববিধানের সংসার, ইহাই ব্রহ্মানন্দের সংসার-যোগ ধরনু। ইহাতে 
্ধানন্দ দেখাইলেন সংসারেতেই পূর্ণ যোগ হয়, তাহাতে কিছুই ত্যাগ 
করিতে হয় না। কেবল আত্মত্যাগ. আমিত্ব-ত্যাগ *করিয়! ব্রন্মের সংসার 
বলিয়া:সংসার করিলেই এই সংসার-যোগ সাধন রিতে পারা যায়।. 

আমরা সংসার করি, সী পুত্র পরিষারের সেব৷ করি, মংসারের হুখের 
জন্য, আমরা সব কাজ কর্ম করি, টাকা, উপাঞ্জনের জন্ত, দেশ ছিতকর 
কার্য করি, মান ষ্রম পাইবার ছন্ত কিন্তু সংসারের এ সকল নীচ উদ্দেশ্য 
ধা লই তান রা রগ গা ক 
হইলে সংসারই ধনু হক্ব 

পুর্ব বাণ সংসার ভাী হা বেল, নি নিজ শা 
হা। আপনাদের দেবার বিকশিত করেন, তাহাতে ভাদের ানবীয় ব 
সংসারের দিকটা অপূর্ণ ই রাখিয়া যান। ' কিন্তু ইহাতে ত পূর্ণ' মনুষ্য 
বিকশিত হয় নাই। সংসার ধর্থব সাধন দ্বারায় ভাগবতী তনুষাড করিয়া 
যে সশরীরে স্বর ভোগ করিতে হইবে ব! পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য দেখাইতে 
হইবে তাহা তাহারা £তমন দেখাইত। যান নাই ব্রদ্ধানন্দ তাই সংসার ধর 
যারে নিন বিধান করিলেন এবং ডে 
স্গরাজ্য কি তাহাই দেখাইইলন। 


উঃ ্রীব্রঙ্গীনন্দ কৈশবচন্ত্র। 





সংসারে জ্বামিত্ব-ত্যাগ । 


দ্ানন্দ তাই আপনাকে সংসারী বলিয়াই পরিচন্ম দিতেন। গৃহস্থ 
ব্বৈরাগী ব্রতধারী সাধক দিগকে ব্রত দিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেম 
“ইহাই আমার জীবনের ব্রত, আমার ব্রতই তোমাদিগকে দিতেছি।"বান্তবিক 
সংসারী লোকের যাহা কিছু কার্ধ্য কিছুই তিনি ত্যাগ করেন নাই। এমন 
কি ণৌফ ছ'টা, চুল কাটা, সাবান মাথ| পর্যন্ত সমস্তই তিনি ধর্ম কার্ধ্য 
বলিয়। সপাদন করিতেন। পারিবারিক সম্বন তিনি কিছুই ছাড়েন 
নাই। যখন তিনি পধিত্র উদাহ ব্রত লয় স্্ীর সহিত ধরন সম্বন্ধ বিশেষ 
ভাবে সংস্থাপন করিলেন, তখন কোন প্রেরিত স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক নীচ 
ধর্মীবি দ্ধ বলিলে, তিনি তীব্র প্রতিবাদ করির! 'বলেন, ২ তবে কি আমি 
এতদিন বদমাইসী করিতে ছিলাম?” তিনি যোগশিক্ষার্থীকে উপ- 
দেশকালে বলিয়াছেন “যোনীর কাছে স্ত্রী আসিবে, তার পুত্রাদিও হইবে, 
গৃহধন্্ম পালন করিষে, সমুদন্ন যোগী ভাবে, অর্থাৎ কিছু নাই এই ভাবে।” 
্রদ্ষানন্দের ধর্মে ইহাই বিশেষত্ব । সংসার ত্যাগ ব| সংসারের কোন 
জন্বন্ধ ত্যাগ করিয়া ধর্ম কর! তীর ধর্ম নহে। তার ত্যাগ কেবল 
আমিত্ব-তাগ্। 
এখানে ব্রন্ধানন্দ কিন্নাপ আমিস্ব ত্যাগী ছিলেন তাহার একটী আখ্যা- 
'িকা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে ম। একবার তার কমল কুটারে 
মধবৃন্দাবন অভিনয়ে অনেক বড় বড় লোক নিমগ্রিত হম। যদিও টিকিট 
সি! সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয, অনিমগ্মিত বছসংখ্যক লোক আসিয়া 
নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিনা ফেলে এবং নিমন্ত্রিত অনেক বড় বড় লোককেও 
হয় দাড়াইয়। থাকিতে হয় লয় স্থানাভি।ব বশতঃ চলিয়া ঘাইতে হয়, এই দেখিয়া! 


শরব্রঙ্গানন্দ কেশবচন্। ৪১ 


রা শশা 








কোন প্রচারক মহাশ্ব তাকে বলিলেন “এবার ভাল করে পুলিষ্রে বন্দোবস্ত 
না কল্পে হযে না, বাজে লোক ন। আসতে পারে এন্প কত্তে হবে।” 
র্মানন্ন তাহা শুনিয়া বলিলেন “হা তা বটে, কিন্তু তার! যদি প্রাচীর 
টপকে আমে!” প্রচারক বল্লেন "তাহলে তাদের পুলিষে দেওয়া, হবে।” 
তাতে তিনি বল্পেন “কিন্ত সেখানে গিয়ে তারা যদি বলে এ তাদেরই বাড়ী 
তখন কি করবে ?” প্রচারক মহাশয় নিফত্তর | ব্রদ্ধানন্দ সত্যই আপ- 
নার বাড়ীকেও আপনার মনে করিতেন না, সর্বসাধারণের মনে করিতেন। 
এইরূপ আমিত্ব-্যাগী হইয়া আসক্তি ও বিরক্তি বিরহিত চিত্তে ঈশ্বরের 
গৌরবার্থে মংসার করা ইহাই তার ধর্মের মূল শিক্ষা 
ত্যাগের ধর্খ ব্রন্ধানন্দের ধর্ম নহে। তার ধর্ম গ্রহণের ধর্থ। 
সংসারের যাবতীয় পদার্থ যাহী কিছু অবস্থা, সব ্রন্ধময় ইহা দর্শনই 
তীর ধর়্। স্বামী স্ত্রী পরন্পরের ভিতর ত্র্গকেই দেখিবেন। খড়কেটাকেও : 
ব্দ্ষময় দেখিতে হইবে এই ত তার শিক্ষা। এই দেখিয়াই তিনি 
সংসারী মানবের উপযোগী সহজ বিধান নববিধান খ্বোষণ! করিলেন । 
প্রাচীনকালে একমাত্র জনক কধির- সনবন্ধেই শুনা যায় যে তিনি 
এইরূপ সংসারে থাকিয়া যোগধন্ত্র সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা 
কতদূর এঁতিহামিক সত্য তাহা বল! যায় না। যাহাহউক বর্তমান 
যুগে উনবিংশ শতাবীর সত্যতার ভিতর ঘে সংসারের বিভিন্ন প্রকার 
কর্তব্য করের মধ্যেও উচ্চ যোগধরখ্রসাধন সম্ভব তাহা! ব্রহ্মানন্দ কাধ্যতঃ 
নিজ্ব জীবন দ্বারায় প্রমাণ করিয়াছেন। জনক রাজ! ছিলেন, ব্রহ্গানন্দও 
ধনীর সন্তান। তিনি নিজ “জীবনবেদে" বলিয়াছেন নাট্য পিত।। পিত।- 
মহের দ্বারা পালিত ও বাহক এশধ্য সম্পদে বেষ্টিত হইয়াও মন স্বাভা- 
বিক দৈন্ভের পরিচয় দিতে লান্বিল। প্রাণের ধনীর ঘরে জন্ম ' দিলেন; 


৬ 


২ ্রত্রক্ষানন্ন কেশবচন্ম। 

১ ১০১১০০৯লিিিিলিনি 
বরীভূত দৈন্ত অন্তরে, লক্মীর প্রকাণ্ড সংসার চক্ষের সমক্ষে রাখিলেন। 
এই দ্বিজাতীয় তাবের মধো থাকিদ্বা ধনীরন্ত পক্ষপাতী হইলাম দুঃধীরও 
ক্পাতী হইদাম, সক প্রভেদ ভুনিলাম। বরদতেষ জাতিতে ভুমি 
সফলকেটুপ্রেম'দিলাম।” তিনি ধনী হইয়াও দীন হইলেন, তাই ধনী দিত 
সকমকেই মমভাবে আদর করিলেন। ধনীকেও নববিধানে আনিলেন এবং 
দীনকেও আলিঙনবদ্ধ করিয়া আনয়ন করিলেন। “সকলেই আসিয়া 
নববিধালের স্বর পূর্ণ করিতেছেন ।” 


পিপিপি 


্রহ্ানন্দ চরিত্রই নববিধান। 


ল্লানন্দ চরিত্রও যা নববিধান ধর্ও তা। এক্ষণে নববিধান 
ধর্ধ কি তাই ক্কিছু বলা আবশ্যক | নহবিধান কি এক কথায় বলিতে 
হইলে এই বধ! ধায় ধে, মকল ধর্ম, সকল কর্ধ, সকল শান্ধু, সকল 
সাধন, সকল বিদ্ান, সকল দশনি, সকল ভক্ত, সকল মানব, এমন 
কি স্বর্গ ও পৃথিবীর অথবা পবিত্মা-ঘোগে "মাতা সন্তানের যাহাতে 
মিলন সম্পাদন হইয়াছে তাহাই নববিধান। ব্র্ধানন্ম চরিত্রে এই 
মহামিলনের নূতন বিধাম উজ্জ্বলরপে প্রতিভাত হইয়াছে। তাই আমার 
বরঙ্গানপ্দই মুত্রিমান নববিধান। 
ধর্শ ঘি ন| চরিত্রে জীবনে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিফলিত ও প্রদর্শিত 
ছয় তাহা কেবল মত, ভাব বা কথামাত্র। তাই নববিধানের সমুদয় 
তত রক্দানগ নি জীবনে প্রমাণিত করিয়া স্বয়ং নববিধান মুন্তিমান 
হইয়াছেন। নববিধানের জীবন্ত পরিচয় এই বরদ্ধানন্দ জীবন। ব্রক্ষানন্দ- 
কেই ব্যঞ্ি্রপে নববিধান অবতারণ| করিমা তগব'ন প্রেরণ করিয়াছেন। 


খ্দ্ধানন্থ কেশবচন্র। $৩ 


নববিধানের মতসার। 


এ বর্ন, এক শান্ত, একই মণ্ডলী ) আয়ার অনস্তোতি ; সাধুভক্ত 
ই সমাগম; ঈশ্বরের পিদৃতব ও মাতৃত্ব; মাগবের ভ্রাতৃত্ব ও ভীত) 
জ্ঞান, পুণ্য, প্রেম কর্ধু, যোগ বৈরাগ্যের পূর্ণতার সময় এবং রাজতক্তি/ 
ইহাই নববিধানের মার মত। 
নববিধানের মুল উদ্দেশা সম্বকে ব্রচ্ধানন্দ নিজ মুখে যাহা ব্যক্ত 
করিয়াছেন তাহ! পাঠ করিলেই ইহার তনু কতকগবুঝ| যাইবে। তিনি 
বলেন £_« এখন গগনে সার্ধ্ভৌমিক নববিধানের নিশান উড়িল। 
নববিধানানুষারে যেমন বেদ বেদান্ত পবিত্র তেমনি বাইবেল 
কোরাণ ও বৌন্নশী?ও পবিত্র। নববিধান পৃথিবীর সমুদয় ধর্মকে 
আপনার ভিতরে বিলীন করিলেন। ইনি সমুদয় ধর্ম হইতে ঈশ্বরের সম্পত্তি 
আপনার অধিকার বলিয়া গ্রহণ করিতে পরনৃত্ত হইবেন। আদিম অবস্থা 
হইতে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত ধর্ম ্রব্তি হইয়াছে, নববিধান সমুদয় 
হইতে সার ব্রহ্বতত্ব গ্রহণ করিতে লাগিলেন। নবধিধান ইহকাল পর- 
কাল, এবং সমস্ত স্বর্গ ম্য আলিঙ্গন করিয়াহেন। এখনকার বেদ সত্য, 
নববিধান মতে সত্যই বেদ, সুতরাং সত্যের অস্ত নাই। পূর্বে দশ 
অবতার ছিল, এখন অপরাপর ধর্ধের সমুদ্র অবতার৪ এ দলে সথিরিঃ 
হইল। নববিধানের সকলই অসীম | ইহাতে কিছুই সংকীর্ণ ও সাপ্্র- 
দায়িক নাই। যখন বেদ বাইবেল স্থিলন। তখনও নববিধান ছিল এবং 
যখন বেদ বেদাস্ত কিছুই থাকিবে ন) যখন সম্ত্ পুথিবী চলিয়া যাইবে 
তখনও ইহা থাকিবে। [ও 


৪8 শ্ীত্রক্গান্দ কেশবচন্ম। 


পৃথিবীর সকল বিধান যাহার মধ্যে নিহিত তাহাই নববিধান। ইহা 
একটা বিধান, সুতরাং ইহা সঙ্গে অন্যান্য বিধানের সাদৃশ্য আছে। ইহা 
ৃষ্চন বিধান, হৃতুরাং অপরাপর সমুদয়. বিধান হইতে ইহা! বিভিন্ন নববিধান 
কিছুই তাঙ্গিতে আদেন.নাই । ইনি সমুদয় ধর্মনবিধান পূর্ণ করিতে আসিয়া- 
ছেন। ইহার নিকটে কোন ধর্মাবলম্বী এবং কোন জাতি অপদস্থ বা উপে- 
ক্ষিত হইবে না। যাহার যে অতাব তাহ! ইনি পুর্ণ করিবেন। বস্তবিজ্ঞান, 
প্রন্টতিবিগ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, রাজ্যবিজ্ঞান, ধর্মমধিও্ৰান, সকল 
প্রকার বিজ্ঞান নববিধানের অন্তর্গত। ইনি যোগ ভক্তি, জ্ঞান, মেবা, 
ফকীরি, বৈরাগ্য প্রভৃতি ধর্মের সমুদয় অঙ্গকে আপনার বলিয়া গ্রহণ 
করেন। নববিধান স্জন, নির্জন, পারিবারিক সামাছিক, সকল প্রকার 
সাধন ভজনের প্রতি অনুরাগী। ইনি ধনী, নির্ঘন, পণ্ডিত মূর্খ, সাধু 
অসাধু, অসভ্য, মুসত্য, সকলকেই আপনার আশ্রয় দেন। ইনি ঈশ্বর, 
পরলোক, বিবেক প্রভৃতি ধর্্ন বিজ্ঞানের যত গুঢ় সত্য আছে সমুদয় 
শ্বীকার করেন। ন্ববিধান বিজ্ঞানের ধর, থা মধ্যে কোন প্রকার 
ভ্রম, কুমংস্কার অথবা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কোন মত স্থান পাইতে পারে 
না। 

«হে নববিধা্, টা অন্ঠান্য সমস্ত ধ্বিধানের চাৰি। নধবিধান সমুদয় 
ধর্শের সার লইয়া জগংকে প্রন্কৃত ধর্মবিজ্ঞানের সামঞ্রস্য ও মিলন বুঝা- 
ইত্বাদিবেন। ইনি সকল শান্ত্রকে এক মীমাংসা! শাস্ত্রে পরিণত করিবেন। 
ইি পৃথিবীর সমুদক্ধ মহাপুরুষ এবং ভক্ত যোস্রীদিগকে এক আসনে 
আর করিয়া বসাইবেন। সকলেই নববিধানের লৌন্দর্ঘে বিমোহিত 
হইযা ইস্থীকে এক দিন প্রণাম করিবে। ' 


শীবরদ্ষান কেশবচন্্র। ৪৫. 





“নববিধান, ভগবান তোমাকে যথাসময়ে পাঠাইলেন। তোমার আগমনে 
পৃথিবীর আশা ও আনন্দ হইল। তোমার প্রভাবে পৃথিবীর চারিদিক 
হইতে দলে দলে লোক আসিয়া পরস্পরের হস্ত ধারণ করিতে লাগিলেন। 
জয় নববিধানের জয়, জয় নববিধানের জয় 1” 


পি 


মাতৃত্ব। 

ই নববিধানের নবতত্ব বিষয়ে এধন ছুএকটা কথা৷ বলিতে চাই। নব- 
ঞ বিধানের প্রধান তন্ব__মাতত্ব। মহর্ষি ঈশা ঈশ্বরের পিতৃত্ব 
ঘোষণ| করিয়| গিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে ঈগ্বরের একভাব মাত্র ব্যক্ত 
হইয়াছে। ঈশ্বর কেবল আমাদের পিত৷ বলিলে সম্যফ বলা হইল না, তিনি 
পিত৷ মাত। দুই। বরং পিত। অপেক্ষ। মাতার সহিত সস্তানের সম্বন্ধ যে 
অধিকতর নিট ও নিকট ইহা বলা ধাহুল্য; তি মারের 

আরোপ করিয়া এক নূতন সত্য জগতে প্রচার করিলেন। . 
অধিক কি, এই নববিধানে বান প্রাচীন ধর্ের শানু একেবারে 
উপ্টাইয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে এক নূতন ধর্ম শাস্ত্র ধর্মববিজ্ঞান আবিষ্কার 
করিলেন। পূর্ব পুর্ন ধর্ত্ব বিধানে মানুষ পুরুষকার বা সাধন বলে 
ধর্মের পথে অগ্রসর হইয়া ইহলোকে বা পরলোকে ভাহার ফল পাইবে, 
এই সংস্কারেই ধর্ম ত্রীয়াকলাপ করিতেছে। সফল ধর্ধ মপ্প্রদায়ের ভিতরই 
অল্লাধিক এই ভাব রহিয়াছে এবং ঈশ্বর সন্বদ্ধেও পরোক্ষ জ্ঞানেরই 
প্রাধান্য সর্বশাস্্ে লক্ষিত 'হইয়৷ আসিতেছে, কিন্ত ব্দ্ধানন্দ আবিষ্কার 
করিলেন ব্রদ্ধ খিনি তিনি মা হইয়া জীবন্ত রূপে বর্তমান; মা যেমন সম্ভানের 
জন্ত বান্ত তেমনি তিনি মানবের পরিত্রাণের জন্য বাস্ত। সুতরাং মানুষ অধিক 


৪৬ ্রীব্রদ্মান্দ কেশবচন্দ্। 





আর কি তাকে চাহিবে, তিনি নিজেই মানবকে পরিত্রাণ দিবার জন্ত খুঁজিয়। 
বেড়াইডেছেম। সন্তান চেয়েও মগ্তানের কিসে মঙ্গল হয় মা যে চান। 

. তাই এক মাহৃভাব ব্রদ্মেতে আরোপিত হওয়াতে ষকব ব্যপারটাইপরি- 
বন হইয়া গেল। এই মাকে ম| বলিয়া বিশ্বাস করিলে এবং আমি কিছুই" 
পারিনা, তার কপ। তির আমার উপায় নাই এই বলিয়| তার উপর নির্ভর 
করিয়। পড়ি থাকিতে পারিলেই এবার সর্ব হইবে; নববিধানে ব্রহ্মা 
নন্দের ইহাই নুতন আবিষ্কার। 





মাতৃ-সন্তানত্ব। 


দশ যে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া! সম্বোধন এবং প্রতিষ্ঠিত করেন তাহা 
ও পূর্বেই বলা হইম্বাছে। পিত| অপেক্ষা মাত হৃদয় কোমল, অধিকতর 
'সগ্থান বংসল বলিয্াই ব্রদ্ধানন্ন নববানে ম| বলিয়া নবাকারে পরব্রহ্ষকে 
সম্বোধন এবং প্রত্তি ঠত করিলেন। পিতৃত্ব এবং মাতৃত্ব একই, বরং মাতৃত্ব 
পিতৃত্বরেই পূর্ণতা বলা যাইতে পারে। ন্ভানত্বও ঈশারই প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু 
মাত়-সপ্থানত্ব ব্রহ্মানন্দই নববিধানে গ্রতিষ্ঠিত করিলেন। ব্রহ্গ-সস্তানত্বের 
দিগ্ঢতাব হদরক্কম করিরাই ব্রদ্ধানন্দ তাহা নববিধানে প্রচলিত 
রাখিলেন। | 

বিভিন্ন ধন্ে বর্ষের সহিত ভক্তের বা সাধকের বিভিন্ন ভাবের প্রাধান্য 
গেখা যায় । কোন বিধানে সধ্যতাব, কোন বিধামে মধুর ভাব, কোন বিধানে 
দ্াস্য ভাব কা রাজাপ্রজার সন্বদ্ধের ভাব ইত্যাদি যুত তাবই আছে তাহার 
মধ্যে কোন ভাবই কিন্ত পূর্ণ নহে। মান্ুসগ্তানতক ভাবেই সকল ভাবের 
পূর্ণতা বহিয়াছে। তা ছাড়। অগ্ঠাগ্ত ভাবে ত তত তগবানের পার্থক্য চিরস্থায়ী! 


শীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্তর। ৪৭ 





মাতা সপ্তানের সম্বন্ধে স্বাতগ্থ্যে একত্ব যেমন মিলিত এমন আর কিছুতেই 
নছে। প্রভু একজন দাস অত জন, রাজা একজন প্রজ! একজন, স্বামী 
এক্কজন স্ত্রী আর এজন, কিন্তু মীত| সন্তান পৃথক ব্যক্তি হইলেও সন্তান 
মাতারই অনজাত, সন্তানের যাহ| কিছু তাহ। সকলই মাতার এবং সন্তান 
মাডাপিভারই প্রতি্রপ। মানুষ থে ঈগ্বরের প্রতিচতি ব! স্বরূপে গঠত এবং 
মানুষ ঈশ্বরের পূর্ণতার পথে যে অগ্রসর হইবে ইহাই তার আত্মো:তি বা 
ধর্মোন্নতির পরিনতি, ইহ! মাত! সন্তানের সম্বন্ধ ছ্ারায় যেমন সাধিত হইতে 
পারে এমন আর কিছুতেই নহে, সুতরাং মাহ-সস্তানত্ব সম্বন্ধের স্তায় ডক্ত 
ভগবানের পূর্ণ সম্বন্ধ আর কিছুই নাই এবং ইহা! প্রত্ি।&ত করিয়া ত্রহ্মানন্দ 
পূর্ণ ধ& তাবই প্রতিঠা করিয়াছেন। তা ছাড় সন্তানের পক্ষে মাতা, প্রভূ 
রাজা, সখা, ভর্তা সকল ভাবেই প্রকাশিত হইতে পারেন, অন্ত কোন এক 
ভাবে এক্সপ সকল ভবের সমাবেশ কখনই দেখা যাইতে পারে ন!। এই 
মা্-সন্তানত্বে মানব-্রানতত্ও নিহিত রহিয়াছে । তাই নববিধানে 
নবভাবে ব্রদ্ধানন্দ এই মাতৃ-মস্তানত্‌ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজেই ভাহ। 
মুর্তিমান হইয়াছেন। * 

রঙ্গানন্দের এ সন্তানত্ব কেধল সন্তানত্ব অপেক্ষা! শিশ-সস্তানত্ব বলিরোই 
ঠিক সত্য বল| হয়। কেনন| তার সম্ভানসথ সম্পূর্ণ আমিত্ব-বিহীন সস্তানত্ব। 
মাত্গর্স্থ শিশু সন্তান যেমন নিজ চেষ্টার দ্বারায় আপন পুষ্টিসাধনের 
উপায় করেনা, কিন্তু মার অমৃত নাড়ীর নুধা পান করিয়। মায়েরই রক্তমাংশে 
পুষ্ট হয়, ব্রদ্ধান্ন-শিশু-আত্মার পুষ্টিসাধনও সেই প্রকার। পৃথিবী 
মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়! পুষ্টিবিধান করেন, ব্রগ্ধানন্দের ম! 
আত্মার আত্মা হইয়া শিশু মানব-আঁস্মাকে পরিসুষ্ট করেন। তাই বলি 
ত্রক্মানন্দের এ সপ্তানত্বও সম্পূর্ণ নৃতন ৷ 


৮ শরীব্রক্মানন্দ কেশবচন্দ। 





পবিত্রাক্মার নেতৃত্ব । 


ব্রহ্মানন্দ বলিলেন “নববিধান পৰিত্রাত্বার বিধ/ন।” এবিধানে 
স্বয়ং বিধাতার পৰিত্রাত্মাই মধ্যবন্তী গুরু ও পরিচালক। পবিত্রাত্ব! 
বিবেকের তিতর দিয়া ধাহা আদেশ করিবেন তাহা পালন করাই একমাত্র 
ধর্ম 
তিনি বলেন “এবারকার গুরু সে যে বলে আমার কথা কিছু শুনিও না, 
আমার শিক্ষা মানিও ন! যদি ন| পবিভ্রাত্বার সহিত মিলে বুঝিতে পার” 
তাই সকলের নিজ নিজ্ঞ বিবেকের পথ পরিষ্কার থাকে এজন্ত ব্রহ্গা- 
নন্দ তার অন্নচরদিগের কাহাকেও কখনও কোন বিষয়ে বড় একটা পরামর্শ 
সহজে দিতেন না, কেহ তাহাকে কিছু পরামর্শ চাহিলে বলিতেন “ভগবান 
গুরু তাহাকে জিজ্ঞাসা কর।” একবার একজন তাকে বলিলেন, “আমি 
অত. কিছু বুঝি ন, আপনি য| বলবেন আমি “তাই করব।” ইহাতে 
্রঙ্মানদর বলিলেন, « কেমন ঠিক তো আমি যা বৰ তাই করবে ৭” 
্রশ্নকর্তা হা বলিলে, তিনি বলিলেন “তবে আমি বুলি আমার বথা শুন না) 
ভগবান য| বলবেন তাই শুনো ।” তিনি আপনাকে মধ্যবস্তাঁ বা গুরু 
করিতে চান নাই এবং কখন কাহাকেও শিষ্য বলিতেন না। বর্তমান 
যুগে এক পবিত্রাস্্াই মানবের সহিত মানবের এবং মানবের সহিত ঈশ্বরের 
মিলন সম্পাদনের মধ্যবর্তী হইয়া রহিয্বাছেন, হৃতরাং তাহার অনুসরণ 
করাই নববিধানে বি্বাস। 
্বষং পৰিত্রায্বাই গুরু হইয়া সকলকে দিব্যজ্ঞান দান করেন এবং তিনি 
স্বয়ং পরিচালক হইয়া সত্যের পথে ধশ্বের পথে লইয়! যান, তিনি না 
লইয়া গেলে কাহারও যাবার যো নাই। তিনি যাকে য| আদেশ করেন 


| উন বক ঙ 


| জ লই আশ শুনিয়া নিলেই পণ রান 
ত সি হিবেকাঁলোক বা পরিবরা্থার আলোকের অহিত না দিনিলে 
কাহারও কথা শুনিয়া চলে মা? দি বুদ্ধি বিচার আগ কাগজ 
গবিষ্াথার উপর নির্ভরশীল ঘইলে কেহ ধখনও ঠকেও নাই । সসারের 
উঠি 
বাধ লি মননের ঘা ও কিল রঃ 
 কোচবিহারের মহা বিধাছ ধ্যাপার তাহাই এক শ্ধান . 
রতোভাবেআবনিযান দয়া কিরে পবির্া দেশ পান করিতে 
ধান বেএক এট হা বা মার এম এখান কের, 








হাড় চর্ণ হই গেল, কিন্তু ফি করিধ আদেশ মাসিতে গেলে এর লহ 
.করিতে ইয়। 

('কৌচবিহার অহা গিজনেক কালে তান আাহ্লার বল. 
পা বিপগে এ 








রড নি বা টু | বাদে হলি, আর বাদ 
আস 





বারি সর বলা ফোচবিহায়ে প্রবেশ কাধিবেপ 





লা কাধ খা জি রা 
টে দন নিজে াহকই বান 
উপাধিতে হইবে ইহাই নববধানের ি্ষা। সির) 

- পুর্ব পুর্ব বিতঁনে কেধল ঈরের পিতৃত্ব এবং মানবের 
কারি পুকিবনি নির্দিষ্ট হইস্ধাছে, কিন্তু এই পূর্ণাঙ্গও পুর্ণ: করিতে 
পরিত্রাত্বার নেৃতব বিনা! হয়ন। ইহা. পরিস্কৃতরূপে ইতিপূর্নে প্রতিষ্ঠিত 
নাই। তাই জহি ঈশী বলিয়া গেলেন যে পীবিত্াস্থা বা শা 
বিধাতা. 0০776০7-্.. কে পাঠাইবেন যে তিনিই তীর প্রদর্শিত ধ' 
বুঝাইয়া দিবেন এবং বুস্দেবও বনিয়া গেলেন থে আনন্দকে পাঠাই 
খিনি খআসি়া যহূদয় তর মীমাংযা করিয়া দিবেন। এই জন্য বন 


জপ 








বিধান আসিল: খাযুষ নাকি ডোষাকে বেলে; ভোসার,লাধুষেরএে 
২িকরে ভিতরে সংসারে সিপ্ত রহিল তাই : পবিস্রাস্থা  ক্মলিথে 





ফু হব না নর কন না ি নি 
হরে ন/4 'পবিক্রা্থার অমতে খাপ রিপু যব পুড়েসসতে নৃতন ভাব নূতন 
শুদ্ধ জীবন হবে এটা চাও ভগবান”. ছি এবাছ পিয়া চাদে 
১7 





রা 


তরাহ্ধসমাজ ও নববিধান।.. 


চানন্দ নমিানকে এইজ িটিটিনাি রিড 

. সহিধানের স্ব পহিরাস্মাই পত্রিচালন। ঝাস্সহাজের টি হইতেই 
এই পবিত্রতা প্রভাব গীয়মান-হইতেছে। . রাজধি রামমোহন রায় 
পারতাম হায় গরিচালিত হইয়াই এই নাজ ্থাগন করেন এবং যি 
দেবেসনানাও পবিব্াসথার স্ছালোকেই তারপর হিন্র্ শান ভ 
উদ্ধার করি! বচমা, কহেন -ফেন-নী, হিস-শারোর মধ্যে যা ভুলিয়া 
ভয় নিজ খরানে উল হইয়াছে তাহাই ভিনি ইহাতে 
করেন, তিনি-তে/সনসত পাস রহ করেন লাই? : এই নিজ ধর্ধঙ্জান 













গর প্রেরণা ভি আন কিছ -জংগরে দেখি ক্ষন 
তো ঈশ্বরবানী বা পহিবরা্ধাকেই এই সমাদের গর রূপে বরণ 
করিলেক।: 
জন্ম সমাঙকে অধিকারকযিল, যখন সম্পদে আমিব্যানী হই রা 
সমাজ পথিত্রাত্থার পরিচালনায় আত্ম ষমর্পণ করিতে আয প্রস্কত নহেন, 
বখন বুদ্ধির আটদ বামে এই সমাজ আপনাকে সীমাবন্ধ করিল এবং ্াক্গ 
যাবতীয় বুদ্ধি বিবেচনানকারায় এ মরা পরিচালিত হইতে চলিল; তিনি ধখন 
আরও দেখিলেন তাঁহার মুক্ত উদার তাধ ইহাতে বাধা পাইতে লাগিল তিনি 
একেবারে আগনাকে গবিত্রাস্বার হাতেই ছাড়িয়া দিলেন, ফারণ তন ভার 
দিকট ঈপবরবামী বলিলেন, 9721)0)0 500721 15 1701 7৩6 [টা 0301 
প্রা্থসমাজ এখনও নামার মণ্ডলী নহে” পূর্ব হইতেই খন “তারতে 
রী চ্ট্িপিষযে বিন বকৃতকযেন তখনই ইহা বে এক নূতন বিধান 
ইহা তীহার প্রতীতি হয় এবং তাই ধা সময়ে আপন টলভ-বিবাস 
ফল ইহাকে ভব বিধান যাই অকাল বো রিল 

-. কাছেই তখন ত্রাস্সমা ও নহবিধাস: আত টিক এক রহিল দা, 
স্রাস্মদমাষের সংকীর্ণ আবর্ধের মধ্যে নস্ত অববিধান আয় আট- 
ঠাপ না। তাই বস্কাননদ বলেন, “হরি, তুমি দিলে 
| হাঁনিশের আগুপ, এরা সখ পা দিতে গুড বিয়ে নিবিয়ে ছিলে, 
ও রর বহইধাছে মিনিটে প্রণীগ জামুলে। তুদি এই দেখে 
কর্হইতেশ ছিলে নিবে গেল, ভামের দরুণ হল জাই এফোথার আগার 
খান বকে খায় গেল," এই বলিয়া তিনি প্ত্যাদেশেরই হাভাস সিক্ষা 








সন এ লে বাকের দি হি শপ লাল 
প্রথবিত হতাশনে পরিনত হইল । ্‌ ৃ 

হাব ও দবহিযানের তিতা তখন উপণন্ধ করাই ডিবি নি 
দৈন, “যখন কেবল স্বাগবর্ মানিতাম তখন ক এক বম ছিল ঘাযিত 
কদ ছিল, এখন- লবধিধান বিশ্বাস. করি প্রথম, আর. আক অনা 
দায়ি বড় বিধান মাদক ব্যাপার বা্বর্দ ও দহ 
বিধান যে এখন আর টিক এক নয় বর্মাননের এই .টকিতে জাহা। 
পরই প্রমাণিত হইতেছে ভিন ছনত স্থানে বনিলেৰ “রাঙ্ছদযাছের 
বন্ধ্যা গর্ত ইায়! পারিলেন, নরব্ধানে ইহার! ারপারিলেন সা" ঝামা-, 
বের মধ্যে ধারা ্রা্ধর্্র ও জবরিধান একই বলিতে চান তাদের এই 
সকল উক্তি গৃঢ়ভাবে চিন্স! করা; উদ্ভিত। তা ছাড়া বদ্ানন্দ বন প্রান 
ধিবাহ আইন প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করেন তখনও আধ সমাজের তং". 
কালীন নেতাগখ তাহাকে সে আইন ব্রাহ্ম বিবাহ আইন. গায়ে. অনি 
, করিতে দেন নাই-কারন তারা বলিলেন দের ননাজই পরা হজ, প্রান”: 
নাষে কেশবমের বর্ৃত্ব'নাই। কাজেই তন হইতেই ত্রান্ধ 'সমা় ছার 
উদত নীতির গঙ্গগাতী রহিল না'জহা হইতে পিছ গড়িন বে খার 
রকম দগন রহিল লি 


পট 268 
শপ 


. রন মমাজ নি লে রর 
ক্ষণে জা ওল ধানের বের ে পাকি এ 
| িবধদ পরিকর উদর ব্য শত 
এই ভাবে * বাজি বাছেন০:- 











ক উব্রদ্বানন্ম কেশবচঞ্জ। 





বালী গুরু রে, হেতৃষাদী এবং শু ্স্ষবাীও বহিভূর্ত নহে। 
এক ইশ্বর ও পরলোকে যে ফোন ব্যক্তি বিশ্বাস করে, লেই. আপনাকে 
রাগ প্রেশীভূকতও- করিতে পাঁরে। তিনি সারদাস্িক হইতে পারেন, 
হিনগু ও. ্ষ্টনিকে, মহস্মদীয় ও বৌদ্ধকে শত্রু এবং ভাহাদিগের মত ও 
বিশ্বাসকে অবিমিশ্র ভ্রান্তি খনিয়া -ঘবণী করিতে পারেম। তিনি যোগ 
: ও প্রজ্ঞাদেশ এবং অন্ঠান্ত আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চ উচ্চ অবস্থার প্রতি 
পরাওমুখ.হইতে পারেন, তথাপি তিনি ত্রান্ম হইতে পারেন। তিনি 
মমুদয় জীবন শুভ ব্রদ্মবাদের বিশ্বাস ও জীবনের নিগ্নতম অবস্থায় থাকিতে 
পারেন। : তিনি সমুদয় জীবন বিধাতৃত্ ও অনুগ্রহ সম্বন্ধে প্রতিষাদ এবং 
্ষ্ট ও পলকে:বঞ্চক বলিয়া ছিন্টা্‌ করিতে পারেন। অথচ ভারতবর্ষের 
সময় ভ্রাঙ্গমণ্লী বিখ্যাত শিক্ষিত ব্রাহ্ম বলিয়া তুপরি সম্মান রাশিকত 
করিতে পারে । এই সকল লোক সম্বন্ধে এই বল! যাইতে পাবে যে 
ইহার! গষ্ক-রন্ধাবাদের নিম্নতম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং আজও 
ইহার! ঈশ্বরের রাজ্য নববিধানের মণ্ডলী হইতে অধিক দূরে অবস্থিত । 
এর ই কিডস এল হার বসা 
চাহি আবী পাই ১ 
 প্তাহাধিগের রক্ষগণীলতী। কদ্রতা, লাাছিকতা এবং টি 

জম দে টীম এপ কি অধিকা রাহে টা কার 
লক্ষণ ২৯ 

একে বিধান এ 

পরলোরত্থীকার+- 

সাধু ও'মহৎলোকের প্রতি সগ্মান।' 


উন্ধানন্দ কেশবডরা। ৫৫ 





জমাকসতঃ নৈতিক চরিত্র. 
ৃ রানি বেরি সল। [ও 
| বান হিাসীগের পেরি লগ এইজ নি 
খাইতে গার | 
ৃ বিশাস চক্ষে জীব ঈখর শৰ। 
“. - গভীর ভাবের উপাসনা, কান ্ ছক জা 
_. হুইতে ছুই পর্যন্ত বিস্তৃত । 
্র্ন্থ খধিগণ সহ যোগ অথবা তাহাদিগের নিকট, 
: তীর্থধাত্রা। : 
... মায় ভবিয্শী এবং গণের জীবন আনম: 
_.. মাধ্যাত্িক বিশুদ্ধ এবং নবনীবন। 
কোটি শোকের জন আব্ছাকে বলিদান।" 
.. উপরে যাহা বলাপ্হইন্‌ আাহাতে ব্রাহ্ম. সমানের ধর্ম এবং নববিধানের 
মধ্যে যে-ুমহত প্রচথের আছে তাহা অনায়াসেই. উপনন্ধংহইবে।. '. $ 
_ তিনটা ব্রাহ্ম সমাজের মিলন সন্থম্ধেও বন্ধে “প্রার্থনাঃসুমাজ" বখ্ন,পুর 
লেখেন; তাহা উরে পট বলেন মে পপ কানে সকলেই নব. 
ব্ধানে এক হুইবে ঈগ্র ইহাই রলিয়াছ্েন। সত্যই ঈশ্বর সকল প্রত 
নিবাসী ভ্দিগকে এক .করিবেন।  সনিষ্মন! সরি অপ বিশ্বাসী 
লোকদিগকেডিনি ইহার মধ্যে বিমা দিয়াছেন (ইহাও বেশ বুঝা ঘাইরে 
যে তাহারও মতে ব্রাহ্মসমাজ ও নববিষান;ধন..এক নহে: এনুং যায়ারণ 
রথ হইতে নবরিধান্ যে :অনেক..উদজঙ. অবসায়, উদ. হইয়াছে 
ডাহা হুস্প্ট রে প্রতীয়মন হইবে । 


চি | আরা বপ্। 





বির িরসপরররাদগ শিকার তে 
(অবস্ নেখেনতাহাতে ্াদিস্পি ঘলেন তৈস্জামাব | বিবেযস্তীয। 





পরিহার” করিয়া” ঈৎসাইসের সহিত জববিধানে পুর্ণ” নাস? স্বীকার 
করারও. “হারা ধিধানের বি্োধী ভারা একদিকে বাড়ী: মধাগতী 
ধা? ভাহারাও একবিকে' পাড়া সাদর: জিজেবের পথ: নিছে 
নে দোহার তদের আমর চিলিতে ও-বাছিয়া 
(ইত টাই রা নবীন এহধে -অজ্জা বোধ করেন সা,ইহার প্রত্যেক 
"ধা বিশ্বাস স্ষরেন, ভীযাই'বদামামের লোক আর কেহ নহে হয়া 
বিশ্বাসের জসত সর্াত্যাদ স্বীকার করিতে পারেন এবং এ' অন্ুলীকে পূর্ণ 
মার সমন করেন তারাই আমাদের অুলীর বার কেহ মহে। এইরপ 
লইধিধানে পূরণ বিশ্বাস বিনা ও ধুলীর সাই কেহ” হই পারিবে না। 
পি 'মহবিবামের রি 


ক ১৮৭ লাল সর 











্ীত্রক্ষানন্দ কেশবচন্ন। ৫ 


তনবান তক্ত ও বিধান, এই তিনের সমাদর, তেমনি ত্রাঙ্গ সমাজের প্রথম 
ছুই অবস্থাকে কানী বৃন্দাধনের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে 
এবং শ্রীক্ষেত্রে নববিধানেরই পঞ্তন ভূমি যেন নিহিত দেখ! ধায়। নববিধানে 
*যেমন শ্্রীক্ষেত্রেও তেমনি সকল ধর্ম সপ্রদাখবেরই স্থান, আছে, 
সেখানেও আনন্দবাজারে জাতিতে নাই এবং দেব মৃ্ডিতেও 
এক দিকে তগবান এক দিকে ভক্ত, মধ্যে সুঁতদ্াপী ধর্ম বিধানকে 
ক্ষ! করিতেছেন। ভগবান চিরদিনইত ভক্তকে বাড়াইয়া থাকেন, 
তাই বলে জগন্নাথ অপেক্ষা বলরাম বড়। যাহাহউক ইহাকে নববিধানের 
পূর্ববাভাষ বেশ বলা যাইতে পারে। , 

বস্ততঃ ত্রাঙ্গীমাজ কেবলমাত্র একেশ্বর-বাদেই পরিতুষ্ট হইয়া তাহা- 
তেই নিবন্ধ রহিল, নববিধান এই একেশ্বর বা্দের ভিত্তিতে প্রতিঠিত 
হইয়া তাহাকে প্রতিফলিত করিলেন এবং তাহাতে একব্রাততববাদ 
এবং পবিত্রাত্থার নেতৃত্ববাদ সংযুক্ত করিয়া একটা পূর্ণাবরব জীবন সম্পন্ন 
ধর্ন-বিধানজ্রপে বিকপিত হইলেন। ফলত; রিহদীধর্শ এবং শ্রীষ্টধর্থে 
যে পার্থক্য, ব্রাঙ্গধর্ম এবং নববিধানে ঠিক সেইরূপ পার্থক্য রহিয়া 
গেল। ব্রাঙ্মসমাজে মতেরই প্রাধান্য, ন্ববিধানে কিন্তু নধজীবন চাই ।, 





রাজা রামমোহন, মহষি দেবেন্দ্রনাথ এবং 
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্ত্রু | 
'লসমাজ ও নববিধানের ধর্ম পার্থক্য বিষদ্বে আলোচনার সঙ্গে 
বব সঙ্গে এই সমাজের নেতাদিগের পরম্পর সম্বন্ধ বিষয়েও কিছু 
আলো চন! কর. উচিত মনে হয়। র্াহ্মসমাজের অবতারণা যদিও বিধাতার 
পৰিভরা্থার ঘারাই হইয়াছে মত্ত, কিন্তু তিনি' মানবের ভিতর দিয়াই সকল 


৫৮ শীত্রঙ্গান'্দ কেশবচন্ব। 





কার্য করিয়। থাকেন। সুতরাং এই সমাজের প্রতি্াতা যদিও স্বয়ং 
র্ধ,কিন্তু তিনি যে রাজ রামমোহনের দ্বারায় ইহা! প্রকাশ্যে প্রতিঠা 
করেন কে অদ্ধীকার করিবে ? 

পু রাজ রামমোহন ভার মহা পাত্ডিত্য প্রভাবে হিন্দু শান্থ সমৃদ্রম্ছন 
করিয়া প্রাচীন একেশ্বরবাদ প্রতিপাদন করিলেন ও নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা 
পুনরায় এ দেশে প্রবর্তন করিলেন। তিনি মুসলমান শান্প এবং খ্ীষ্ট 
শান্তর পর্ধ্যালোচন! করিয়াও এই একেশ্বরবাদই সমর্থন করেন। যদিও 
তিনি 'ত্রাঙ্মীয় মমাজ” নামে এই ব্রাঙ্মসমাজের সুত্রপাত করেন, কিন্ত 
তিনি সমাজ গঠন কিছুই করিতে পারেন নাই। হিন্দ মুসলমান, খ্রীষ্টান 
যিনি যাই মতে জীবনযাপন কজন ন। কেন সমাজ মন্দিরে আসিয়া একে- 
শবরবাদ প্রতিপাদক উপাসন| একত্রে করিলেই তিনি এই মমাজের সত্য 
হইবেন, রাজ| রামমোহন রায় ইহাই নিয়ম করিয়া যান। ফলে সভার সময়ে 
্রা্গধ্ও কি তাহ! পরিফ্কৃতবূপে সিদ্ধান্তই হয় নাই। তাই তার ধর্মকে 
কেবল একেশ্বরবাদ বলা ধাইতে পারে এবং ইহা! জ্ঞান বা শান্ত অধ্যয়ন 
স্বারায় এক ব্রহ্ম নি পণ চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই.নহে। দেশের উপর যে 
প্টো্তলিকত৷ ব৷ জড়পৃজা খোর আধিপত্য করিতেছে শাগুজান বিচার দ্বারায় 
তাহা নিরাকরণ করিয়| একেশ্বরবাদ প্রচারই রাজ! রামমোহনের উদ্দেশ্য । 
সুতরাং ত্রহ্গজ্ঞানই তার জীবনের প্রধান লক্ষণ। দেশকে ব্্গন্ানে 
উদ্দ্ব.করিতেই তিনি আসেন। তাই ব্রক্গানন্প তাহাকে এই নবমগুলীর 
“ধর্বপিভামহ” বলিয়া সম্মান করিলেন এবং নিন্ললিখিততাবে তাহার 
প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন £-- 

“কোথায় থাকিত এই ব্রাহ্গনমাজ যদি বরহ্মন্তান রামমোহন ন! আসি- 
তেন তিনি বড় লোক কি রাজ! ছিলেন তহার আমরা বিচার করিব না। 


শ্ীব্রদ্ষানন্দ কেশবচন্দ। ৫৯ 


আমরা তাহার নিকট একটা বিস্তীর্ণ জমীদারী গাইয়াছি, সেই তালুকের 
প্রজ! আমরা। ভয়ানক পৌন্তলিকতার বন কাটিয়া তিনি এক খণ্ড ভূমি 
আবাদ করিলেন। এই যে সামান্য ভূমিধণ্ড ইহ! হইভৈ ব্রচ্ম আরাধনা 
এই দেশে আবার প্রবল হইল, আবার কএকটা লোক এঁ ব্রচ্মকে পুজ! 
করিতে লাগিল ।” . 

“ভগবান তাহার পুত্র রামমোহনকে পাঠাইলেন। এই ব্রাহ্মসমাজের 
তিনি ধধুপিতামহ, তিনি পরলোকে আছেন, তাহার জন্ঠ প্রার্থনা করিব। 
তাহার জন্ত তারতে ব্রাঙ্গদমাজ আপনার মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। 
তাহার স্তব স্ততিতে বিদ্য। বুদ্ধিতে পবিত্র ব্রাক্মসশখাজের প্রতিঠা হইল, 
এই জন্ত তাহার নাম কৃতজ্ঞরতাকুলে গলায় জড়াইষ| রাখি। যিনি সহত্র 
লোকের তীর নির্যাতনে ব্যথিত হইয়া “জয় জগদীশ, জয় জগদীশ !” 
বিয়া কেবল ঈশ্বরের মুখের পানে তাকাইলেন, ব্রপ্ধের খর প্রতিঠিত 
করিলেন, তিনি জয়ী হইলেন, ভগবান তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন 
বলিলেন, প্রির সন্তান, রে এস” তিনি ভবে ঈশ্বরের কার্য করিয়া 
পরলোকে চলিয়া গেলেন” 

পরে মহ'্ষ দেবে ্দনাথই বাক্গসমাজের প্রধান সমাজপতি হইয়! এই 
সমাজকে গঠন করেন এবং ইহার ধর্তরমত হিন্দু শান্ন হইতে নিজ ধর্মজ্ঞান 
ও ধ্যান ধোগে নিধীরণ করিলেন। তিনিই রাজা রামমোহন প্রদশিত 
একেখরবাদকে একেশ্বরের উপাসনা বা পৃজায় পরিণত.করিলেন এবং এই 
ব্রন্মোপাসকর্দিগের একটী সমা্জ গঠন করিয়া ব্রাহ্মধর্্ন অনুসারে অনুষ্ঠানাদি 
সম্পাদনের প্রথম ব্যবস্থা করিলেন ;কিস্ত কেবল হিন্দু জাতির উপযোগী করি- 
বার জন্য হিল্ভাব বজায় রাখিয়া যতদূর হইতে পারে তিনি তাহাই 
করিলেন । তিনি ব্রাহ্মদমাজকে একটা হুসংস্কত হিন্দুসমাজরূপে গ্রতিঠিত 


৬, আত্রদ্জানন্দ কেশবচন্দ। 





করিলেন। প্রাচীন আধ্যষিতাব এবং ব্রদ্ধধ্যানই দেবেন্দনাথের 
জীবনের বিশেষত্ব। সেইভাবই তিনি এই নবমওলীতে সঞ্চার করিতে 
চেষ্টা করেন, তাই ব্রহ্ষানন্দ তাহাকে ধর্মপিত বলিয়া সমাদর করিলেন 
এবং নিমুলিখিততাবে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন £__ 

“আমাদিগের ধন্খুপিতা পরে আসিলেন। তিনি তাহার পূর্বপুরুষের 
নিকট যাহা পাইয়াছিলেন, তাহার তিনি নিয়যাদি স্থির করিলেন। 
একটা অদ্ধিতীয় ঈশ্বরের উপাষক: মণ্ডলীর রাজ্য স্থাপিত হইল। 
রামমোহন রায়ের সময়ে মণ্ডলী গঠত হয় লাই। তাহার কার্ধ্ের 
অবশিষ্ট অংশ ফিনি পরে আমিলেন তিণি করিলেন। হিন্দু শা হইতে 
আলোচনা দ্বার অমৃতময় ষত্য উদ্ভাবন করিলেন। হিন্দুর আচার ব্যবহার 
হইতে উদ্ধার করিয়া একটা মংস্থৃত হিনূসয়াজ গঠিত হইল 1” 

“ইনি বর্তমান 'ভারতবর্ধের ঝষি আত্ম! ৷ এই পবিত্র খষি আদ্বা দেবেন্দ 
.নাথের আত্মা বঙ্কবামীর মন সবল ও সুস্থ করিল। যখন ইনি স্বর্গ 
হইতে আইফেন তখন ঈশ্বর ইহাকে দীক্ষিত করিয়া' দেন। ইনি ত্রহ্ধ- 
মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিয়া দুই এক বংসর নয়, কিন্ত যৌবন হইতে 
বৃদ্ধকাল পর্যন্ত ইহার সমস্ত শরীর মন উদ্যম তোমার আমার স্তায় 
জীবকে উদ্ধার করিবার জন্ত- নিযুক্ত করিলেল।” 

“যদিও তোমাদের সঙ্গে তোমাদের ধর্শ্মপিতা ও ধর্মুপিতামহের সকল 
মতের এঁক্য না হয়, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ কর। যদি ভয় 
বনধুদিগকে কৃতজ্ঞ! ন! দিবে, তকে তোমর! নববিধানের উপযুক্ত নও । 
ধাহাদিগের মিরুট বিন্দুমাত্র উপকার পাইয়| থাক করফোড়ে কৃতজ্জ হও । 
আমাদিগের উপকারী: বন্ধুর কালো দিক যে দেখিতে নাই, ইহা 
আমাদিগের সৌভাগ্য । আমর! ধর্দুপিত] ধর্মুপিভামহকে কতজ্ঞতা দিব । 


জীবন্ানন্দ কেশবচন্দর। ঙ৬$ 





ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া ইস্টাদিগের ছুই জনের চরণে মস্তক 
নত করিব।* 

অতঃপর মহধির হ্বারাই ত্রহ্ধানন্দ ব্রাহ্মাদমাজের আচার্ধ্যপদে প্রতিঠিত 

হন। মহধি বলেন, “একদা গুঁসকরার একটা আম কাননে বার্স করিতেছিলাম, 

সেখানে আমার মনে হইল যে ্ত্রীযুক্ত কেশবচস্বই ব্রাঙ্মসমাজের আচাধ্য- 
পদে বরিত হইবার উপযুক্ত । আমি ইহা! প্রত্যাদেশের স্তায় অনুভব 
করিল!ম। এবং তংক্ষণাৎ তাহা কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিলাম।” 
তাহার পুর্র্ব হইতেই উভয়ের মধ্যে নিগচঢু আধ্যাত্মিক যোগ সংশ্থাপিত 
হইয়াছিল। 

বরহ্ষানন্দ বরাঙ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া ইহার সংকীর্ণ হিন্ভাবকে 
উদ্ধার সার্দন্ৌমিবতাম পরিণত করিতে চেষ্টা করেন এবং জাতিভেদাদি 
নিবারণ করিয়! নান! প্রকার সমাজ সংস্করণে প্রবৃত্ত হন। 

কাজেই ব্রঙ্গানন্দের ক্রমোন্নতিশীল জীবনকে মহির রক্ষণনীলভাব 
. প্রণোদিত ত্রাঙ্মমমাজের সন্ধীর্দ গণ্তীর মধ্যে অধিকদিন আটকাইয়া! রাখিতে 
পারিল না। তবে যদিও" মহধির সহিত তার মতের অমিল হইল ও 
পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিল, তথাপি বরহ্ধানন্দ কখনও মহাষকে 
হৃদয় হইতে পরিত্যাগ করেন নাই এবং কিন্নপ উঞ্ভভাবে তীহাকে 
দেখিতেন, তাহা উপরোক্ত কয়েকটা কখ। ও আন্ঠানট স্থানে যাহা! বারগ্থার 
বলিয়াছেন তাহাতেই বুঝ! যাইবে। 

আধার মহধিদেবও যদিও ব্রক্মানন্দ তাহাকে বাহাত: ত্যাগ করেন 
বলিয়া নিতান্ত মন্দ্রাহতই হইয়াছিলেন, তথাপি তাহাকে কি গণ্ভীর 
প্রেম চক্ষেই দেখিতেন, তাহা তার এই নিম্নলিধিত কএকটী কথাতেই বুঝা 
যাইবে £-এক্ষণে ব্রচ্গানন্দের কথা আর কি বলিব। তিনি মান অপমান: 


৬২ শ্রীব্ক্ষানন্দ কেশবচন্দু। 





কৃতি নির্নাতে অটল থাকিয়া ত্াঙ্মসমাজের উনতিতে প্রাণ বিসর্জন 
করিতেছেন। তিনি রাজভবনে, তিনি দরিদ্রের কুটারে হ্ধ্যরথ্ির 
ন্যায় সমভাবে ধর্ম প্রচার করিতেছেন। যতক্ষণ তিনি তাহার 
ধর্ম প্রচার করেন, ততজ্ণ তাহার জীবন সেই ধর্থের জন্য মরণও 
তাহার আদরদীয়। মধ্যাহ্কালের হৃর্ধোর ন্যায় তাহার প্রতাপ, অথচ 
প্রসন্নতা, মৃদুত। নঃত ভগবস্ুক্তি তাহার মুখগ্রীকে উজ্জ্বল করিয়া 
রাখিয়াছে। যদি আমার এই মনে কাহারও প্রতিমা থাকে, তবে সে 
তাহারই প্রতিম'। যদি কাহারও জন্ত আমার প্রেমাশ্র বিসঙ্জল 
হইয়া থাকে, তবে সে তাহারই নিমিত্তে । ব্রহ্মানদ এত উচ্চ পদবীতে 
উঠিয়াছেন যে আমরা আর তাঁহার নাগাইল পাই ন। গ্াহার 
মনের ভাব হস্পষ্ট বুঝিতে পারি না। আমরা কেবল এক জন্ম- 
ভূমির অনুরাগে ধষিদিগের বাক্যেই তৃপ্ত হইয়াছি। তিনি অসাধারণ 
উদার প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া এই ভারতবর্ধের ব্ন্মবাদীদিগের অঙ্গে 
পালেস্তাইন ও আরববাসী ্বাদীমিগের সমহ্থয় করিতে উদ্যত. 
হইয়াছেন ।” 


বাস্তবিক ব্রদ্মান'দ এক উদার প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়াই ব্রাহ্মসমাজের 
ধন্ের সহিত জগতের অন্যান্য ধর্মের এবং ভারতবর্ধের ত্রহ্মবাদীদিগের 
সহিত অগ্ঠান্ত দেশের ত্রহ্মবাদীদিগের সম্বয় করিয়া এই ব্রাহ্ষধন্মকেই নব- 
বিধানে পরিণত করিলেন। মহাধর ধ্যান যোগ প্রধান জীবন স্বভাবতঃই 
রক্ষণশীল, ব্রহ্মানন্দের কর্মুযোগ প্রধান অমমিময় জ্বীবন স্বভাবতই উন্নতি- 
শীল, এই রক্ষণনীলত। ও উন্তিশীলতার বাহৃতঃ চিরএকতা মস্তবপর 
হয় না। তাই মহধিতে ও ব্রদ্মানন্দে যে বিস্ছেদ তাহা ধর্মুভাবগত, 


্রীবক্ষানন্দ কেশবচন্্র। ৬৬ 


ব্যক্তিগত নহে। এবং এই জন্যই তাহাদের আধ্যায়িক যোগ শ্ষে 
দিন পর্যন্ত ভঙ্গ হয় নাই এবং কখনও হইবার নহে। | 
আমাদের চক্ষের সামনেই একদিন দেখিলাম যখন ব্রঙ্গানন্দের শেষ 
ফঠিন পীঁড়ার সমস্ব মহধি তাহাকে দেখিতে আসেন, ব্রদ্ধানন্নকে দ্েখিয়াই 
মহা “বাব। কেশব” এই বলিয়া কীদিয়! ফেলিলেন, এবং তাহাকে কৌচে 
আগে বমাইয়। তবে আপনি বফিলেন, এবং প্রথম ভাবোক্ছাস সম্বরণ 
করিয়া বলিলেন, “বাবা, তোমার গুণেই ব্রান্গধ্ুবিধ!ন দেশ দেশান্তরে 
প্রচারিত হইতেছে ।” 
যাহা হউক রাজ] রামমোহনকে ধন্ুপিতামহ ও মহযি দেবেন্দনাথকে 
ধ্নপিতা বলিয়।৷ নিদেশ করত ব্রহ্মানদ আপনি তাহাদের সন্তান স্থানীয় 
হইলেন ও অকলকার জ্যেঠ ভাই হইলেন। পিতামহ ও পিত। 
হইতেই এই সমাজ জন্মগ্রহণ করিল, কিন্তু রঙ্গানন্দই ইহাকে 
ফল ফুলে শোভিত নববৃক্ষরূপে পরিণত: করিলেন। যাহা রাজ! 
ত্হ্ধজ্ঞানে উপলব্ধি করিলেন এবং যাহা মহধি ধ্যানে আয়ত্ত করি- 
লেন, ব্রঙ্মানন্দ তাহা জীবনে দর্শন ও প্রদর্শন করিয়া ব্রন্মানন্দরসে 
আপনি মগ্ন হইলেন এবং মকলকার তাহা সত্তোগের ব্যবস্থা করিলেন। 
বিধান যাহা রামমোহনের হৃদয়ে বাপ্পাকারে উখিত হইল, এবং যাহা মহতির 
সাধনায় কেবল মেঘের আকারে পরিণত হইল, তাহা ত্রহ্গানন্দ-জীবনে 
বারিধারারূপে বধত হইয়া জগতকে সিঞ্চিত এবং শস্যশালিনী করিল। 
বাস্তবিক এই তিন জনের সম্বন্ধ অতি গভীর এবং নিগৃঢ়, রাজা রামমোহন 
ও মহাষ দেবেদুনাথ নববিধানেরই পূর্নদেবর্ত এবং ব্রহ্মানন্দ তাহার 
ঘোষটিত! এবং প্রতিাতা। রাজা রামমোহন এ বিধানের বীজন্বরূপ, মহষি 
ইহার মূল বিশেষ এবং বঙ্গানন্টইহার ফল ফুল শোভিত শাখা প্রশাধা সম্পন 


৬ঃ জরীত্রঙ্মানন্দ কেশবচন্ব। 





পানির 


মহাবৃকষ। . বুক বৃক্ষমূল এবং বীজের সহিত যেরূপ অন্ছঘ্য সম্বন্ধ, তেমনি 
ইস্ঠাদের তিনজনের পরম্পর সন্বন্ধ। 

অতএব এই তিন জনকে কখনই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় 
না৷ বৃর্মানকালে খীহারা ব্রাহ্মমাজে কেহ ব। রাজা রামমোহনকে 
বাড়াইযা, কেহ বা মহধি দেবে ্বনাথকে বাড়াইয়া, বরক্মানদকে দাবাইয়া 
ব্লাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, ্রাহারা নিতান্তই ভ্রান্ত এবং তাহাদের সে 
চেষ্টা পরিণামে নিগ্চয়ই বিফল হইবে। তিন জনকে নিত্য যোগযুন্ত 
একই বিধানের মধ্যবিদুরূপী অথগ্ু-মানব বলিয়া! ধাহারা সমাদর 


করিবেন এবং কুতজ্ঞতা-হারে হৃদয়ে জড়াইয়া রাখিবেন তীহারাই ঠিক 
করিবেন। 





নব বিধানে নৃতন কি? 

ক্ষণে এই ধর্ম যে বিধান এবং ইহাকে ব্রহ্গানন্দ কেন নববিধান 
ৰ্লিলেন, ইহাও আলোচন। করা আবপ্যক। বিধান মানে 
য| বিধাত। ব্যবস্থা করেন । ব্রচ্ধ যদি সর্ধময় হন, তাহা হইলে যাহা কিছু 
অরস্থা আমিতেছে তার মধ্যে আমি যা! ন| করিতেছি তাতেই তার 
ব্যবস্থা আছে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবৰে। আমি যদি পাপ করি, 
অন্তায় করি, তা নিশ্চয় তার বিধান নহে, কেন: না তাহা আম্াগ্রায 
কৃত, কিন্তু পাপের ফল য| তুগিতে হয়, জার সংসারে আমাছাড়! অন্ত 
হইতেও আমার উপর য| অবস্থা আসে ঝা ত্ষটন। দ্বটে ভাহাতেও 

. বিধাতার বিধান দেখিতে হইবে । 
বাস্তবিক ষংসারের: যাবতীয় স্বটন। অবস্থা সকলের মধ্যেই বিধাতার 
ব্যবস্থা আছে। এইরূপে ধন্ঠও যাহা প্রচলিজ্ঞমাছে, তাহাও সকলই বিধান । 








. ও এর্ষণে এই ঈবহ্ধানেদৃতম কি এ সন্ধে ভিনি “নবহিধাম' পত্রিকার 
এইবপ হলিয়াছেন:-_নিয়াকার ঈশ্বকে দর্পন কি নূতন নয়! তীর আত্তিক' 
মবাদী শ্রবণ কি নৃতন নয়? পরমাপথাকে মাঁডরাগে পুজা করা কি নূন নয? 

ধা সুদের মহিত দেখা ওদা করা'কি নূতন দয়? কষার়াদে ও কার্ণা- 
ইপের লিফট তীরঘবাতর কি নূতন স্ব উনবীংশপতাঙষীর সত্যতার মধ্যে : 
 কল্যকার জন্ চিন্তা না করা কিনূতন নয়? থে ফোগে সর্ধাক্ষণ তৈত- . 

: জ্ঞান থাকে তা কি নূতন নয়! “আমি ও আমার ভ্রাতা এক" এই মত 
কি ূতন'নয়? অল্তের নিকট বে ব্যবহার চাও ভাহা অপেক্ষা তাহার প্রতি 

: অধিক কর এই সুষ্্ব নীতি কি নৃতন দয়? -আাধু ত্দিগকে আত্ম 
করা কি পূতন নয়? জবঙ্গ বিধান ফে এক দৈয়ায়িক পর্যায় শৃঙখলে 

: বাঁধা ইহী কি নৃতন না? নববিধানের হি সাধকহিশ্গকে ঈশ! এবং 

ৃ গলের আধ্যাত্মিক বংশধর এবং প্রেরিত বিয়া বিহ্বদ করা কি নূতন দয়? 

_ মেই,সর্কমিলনবাদ কি নৃতন লয় ধাহাততে গভীরতম যোগ, উচ্চতম দ্দন- 
শান্ত, মহোৎসাহপূর্ণ গরদেবা, মযুরম প্রেম এবং কঠোরতম হৈরাগ্য পূর্ণ 

মিলনে সংঘদ্ধ করে? সে ঘূ্নধিজ্ঞানকি নৃততন নব যাহাতে সকল ধর্দের 

আনা এবঘ। ভবিহাংানী। ধরা এবিধ পরত্যাফেশকে সাধারণ মি 


আট বারি এবং হেট সাদা দলকে এক যোগ বরা 
.... জানী বর্ৎসাহী হা অং প্রভা কর কি নূন 
সব পূ, বিধান আপে এই সমু তি বিধানে 
পূর্ণ ই নূতন সংগধিত হইয়াছে যত ফি ফেবল এই নূন দের 


| উবার বেন! ৬: 





জন্যও বে ইহা! মুন ভাহা নহে, ইহার আাগাগোড়! সমঝটই নৃতন 7 
ইহার কিছুই পুরান নহে। ভবে স্বর্ণ্ার ফেসন পুরাতন গহম। পাইবে. 
তাহার খাদ বাদ দিয়া তাহাকে তানিয়া খুড়িয়া পিটিয়। নৃতন এঠন করিয়া 
গহনা তৈরারী করেন, তাহাতে কিছুই: আর পুরাতন থাকে না, কিনা 
তাহা অপেক্ষা অ্ধাতু দিলাইয়া [7 গল কিনে যেমন 
তব গহনা ইহা সেইরপ। / টা 
গা দন দাদ রো পারদ 
_ পবর্ষাস বিধিতে কি নূতন? হরি নৃতন, পুজা নৃতন, মাম নৃতন, সাধন 
নৃতন, জল নৃতন' বায়ু নৃতন, পাহাড় নৃতন, 'সমস্ত গ্তন; আর, পৃথিবী 
নৃতন, স্বর্গ নূতন; ঈশা নূতন, মুষা মৃতন, শাক্য নৃতন, গোয়া মৃতন, 
বে কোরণ বাইবেল পুরাণ জমূষয় নূতন । আর কি হব্ধি! দিত! মাতা 
নৃতন, তাই তমী ন্তন, পুপ্জ কন্তা নৃতন, স্বামী স্ত্রী নৃতন। স্ৃত্যেরা 
নৃতন, প্রভুগা মৃতন। : এই াষতীয় নৃতন একতা করিলে কি হয় ?-- 

. নৃতন বিধান। যার গিতানাত। ভ1যা পুরাতন তারা কন: নববিধানবাধী 
নর কিনতু সদর যার তন সেই নূতন রিধিতে দীকিত” ঈশা যেমন: 
স্বান করিলেন এবং স্বর্গের প্রকাশ হইল, ও না সী ইল 
তেমনি পরিবর্তিত দৃষ্টিতে সব দেখাই নহষিধান। 
| আরও ইহ সর্জবধরকারিজই নবহিধানের স্দ পরধান ননর, এ এ. 
সনবষ্টেড অনেকের অনেক প্রকার অম জাছে দেখা যায়| কেহ বেহ হিষ্টু 
জাতির অন্যুদার ভা প্রণো্ষিত হই লে: করেন যে হিন্দ ধর্খবর, কাজী; 
কষ ওলাবিহির সহিত মুসলমান ধরনে হৃদধ ধর্টে, বৈ ধর এবং আর | 
জর মকল ধর্দের গোটাগুটী সত্য যিধ্যা দিরাকার সাকার; এক্েখবরবাদ, 
বহ ঈদ সহ সতে টান মহ! সমর ও ভারি উজ 





হইল কিছ এ'িখান ঠিক্‌ ঘেদ চা ডগ), লু বড়াই ও 
নানা প্রকার মমলা কে একত্র করিলেই যেমম তাহা আহাপোণফোদী হয় 
না, যি ফেহপাহা খাইতে ঢান হা হই তাহাতে উদরের শীড়াই উদ 
গতি ইহাদৈরও সর্কমিবন বাঘ সেই “কিন্তু এই সকল জব্যকে 
মগরিমাণে লই! অগির উত্তাগে গলে হুসিদ্ধ করিলে তবে 'সর্বমিলিত 
উপাদেয় থাথ্য প্রন্তত হয়; নববিধানের সম কতকট! এইরূপ 
নববিধান যদি কেবল মত হইত তাহা হইলে পূর্বোক্ত সম্ববাদে 
চলিত। কিন্তু নববিধান থে জীবন, তাই ত্র্ধানন্ম সকল ধর্দঠ মকল সাধন, 
সকল শাগ্ুকে একত্র করিয্া, প্রেমের জলে গুলির! তরক্মাগির উত্তাপে 
তাহাদিগকে ম পূর্ণরপে হুসিদ্ধ করিয়া জীবন রক্ষার উপযোগী নবান্ধে 
পরিণত করিয়া নববিধানে জঙ্গিবিষ্ট করিলেন) তিনি বলিলেন সমুদয় 
অত্যকে রাসায়নিক মিললে এক সত্যে পরিণত করাই নববিধান। 
যেমন ভিন্ন ভিন রাসায়নিক পদার্থ রাসায়নিক প্রক্রীয় দ্বার এক করিলে 
এক. সম্পূর্ণ নৃত্তন পদার্থে পরিণত হয়, চুণ "ও হলুদকে শিশাইলে 
 ফেমন চুণেরও রং থাকে না হলুদেরও রৎ থাকেনা আর একটা নৃতন রং 
ছয় ইহাও ঠিক মেইরূপ। +নবৰিধান সকল সত্যের সকল ধর্মের মিলনে 
এক নূতন সত্য, এক নূতন ধরন 5 তিনি ৮ এ 
২. যাহাহউক সঞ্ল ধর্ম ও সঞ্চলভাবের সামননস্য, সর্ববভাবের মিলন, 
লকলেই ধিনি ঘা চান তাই, যাহাতে পাইতে পারেন এমন ধর্ম ছার 
কখনও কোনও কালেইত আরিদ্ৃত বাবতীর্ঘ হয় নাই। আবার এমন 
অনৌকিক বর্ম হইলেও - ইহা তি সহঘদাধ্য। সংসারে 'ছাকিয়া 
স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া রখার্ব পহিদ্র ধর্মেরন্আনন্দ সন্তোগ করা অপেক্ষ! 
অহ ধর্ম আর কি হইতে পারে ? "ভাইস বিধায় ইহ! সম্পূর্ণ দৃতন। 





যাবতীয়: ৮০০৮ আনে 
গর্ব প্রকার পণ্য শান্তির একস সন্ধোগ করিয়া নিত্য নব নব ঘীবনের | 

ক্ষনে পূর্ণ হওয়া ঘে ধরে মহাভাব তাহার, দূত কি 'আর বুৰাইতে 
হা অল এ হা গাছে 


ক ্ % 


& উস 


্‌ ধানের বিশ্বাস 


ই এই দানের সা মন এব ববধদো উদ কি 
্রীরদ্ষানন্দের উক্রিতেই 'প্রকাশ করিয়াছি।- এক্ষণে নবরিধান 
সাধন করিতে হইলে কি বিশ্বাম করিতে হয়, তাহাও তাহার “নব- 
২ মংহিতাগ্র 5 প্রশ্নোত্তর র সংকলন বা উ০ তত 
করিতেছি. 
- রনির এক আীম, রঃ সির অনন্ত জান, রর 
দয়াময়, পূর্ণ পহিবর, পুর্ন, নিত্য এব সর্বব্যাপী, এবং 
নি আমাদের অই গিত, মাছ 55 
বালি 8 
নৈতিক নিয়ম-্ুক্গরের. নৈতিক নিয়ম বিবেকের বাই সার! প্রকা- 
র্‌ শি হইন্া সকল বিষয়ে পুর পালনার্ঘ আদেশ করে। 
্ : উকািকতাে টা না নির্বাহ জন্য 





নর 





শা বির নিট প্বারী এবং, ; ইহ পরকালে আমাদের 
গাঁ পুণ্যের জগ্ঠ বিচারিত,পুরষ্ীত এবং দক্তিত হইব 
শরষমাজ--যে ধর্ইসমাজ সন্ত প্রোচীন জ্ঞানরতের ভাগ্ার এবং 
ঈরুষয় আধুনিক বিজ্ঞানের কথার, যাহা লমন্ত মহাজন এবং 
'সাধুগণের মধ্যে সাম গস্য, তাবহ ধর্মশ।ছের ছিতরে একতা 
শররং, সমন্তবিধানের যধ্যে পূর্বাপর “যোগ স্বীকার করে; 
যাহা সক প্রকার পার্থক্য এবং বিভিন্বতা-সম্পাদক বিষয় 
ত্যাগ করে এবং অর্ধদ। একতা! এবং শ্াঙ্তির মহিম। 
ঘোষণ|করে ) যাহা জ্ঞান এবং বিখাস। যোগ এবং জি 
বৈরাগ্য এবং ামা্িক উচ্চতম কর্তব্যের মধ্যে সমবয় 
স্থাপন করে ) ধাহ] পূর্ণ সময়ে সকল জাতি এবং সময সপ" 
দায়কে এক রাজ্যে এবং এক পরিবারে বন্ধ করিবে, আহ 
+ জাধারণ ও বিশেষ আদেশ ও কন্ণা।-_সাধারপ এবং বিশেষ বৈদিক ্ 
প্ত্যাদেশ এবং বিধাতার সাধারণ ও বিশেষ কর আছে। 
ধর্মশানত 1-ধর্শার সকলে, যে পরিমাণ শ্রত্যাদিষ্ট প্রতিভাশাঙলী মহা- 
. জনদিগের জান, ভু ওরা, এবং মানবজাতির গরিত্রা- 
ট ার্থ বিধাতার বিশেষ কপাবিধান লিপিবদ্ধ আছে, যাহার ভাবই | 
 একেবল ঈশ্বরের, কিন্ত অক্ষর ০ তাহাই বাধন 
-. স্বীকার করেন ও শরনধা করেন ) 
শি ্রত্যাদি্ট মহান. এব ১ বাহুধণ যে পরিমাণে ৃ 
চরিত্র, ভিত ভিন গণ. আক্মস্থ- এবং প্রতিবিন্লি 
করেন এবং. পূর্িবীকে খিজিত »&. শ্োোধিত করিরার 
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গত জীবনের উচ্চ আসর করেন যেই পরিমল উহা 
দিকে শরণ করিতে বিধান হলেন: তাহাদের মধ ধাঁ 
'কিছু উদ্রিক গুণ আছে প্রতি রধা ও প্রীতি বরা এবধ 
: তাহার নুমরণ করা আমাদের উচিত; এবং গে সকল 
আমাদের" আতা সহিত'একীডূত করা এবং যাহা কিছু 
 ক্কাহাদের শু ঈশ্বয়ের তাহ! আপনার করিয়া ই বাব 
আমাদের উচিত। ' 

 ধর্মত।_সেই ব্বিপ্রান যাহা সকলকে জ্ঞান দান করে। 
-ধর্বার্ঠী।-_-সেই ঈশবরপ্রেম যাহা সকলকে পরিত্রাণ করে। 
হবর্গ।--সকলের অনায়াদনত্যব্বগত জীবনই সবর্গ। 

 অপ্ডনী সমন সত্য, সমস্ত প্রেম, সমস্ত পবিপ্রতার আধার ঈশ্বরের 

থে অধৃশ্য রাজ্য তাহাই (নববিধাদ) অগ্ডলী।.. 

. নববিধান মণডনীতে কেহ প্রবেশ করিজে ইচ্ছা করিলে তাহাকে এই 
২সকল বিশ্বাস স্বীকার পূর্বক দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়্। হীরা! এহগের 
রে কিছুফিন পিতা মাচা বা কোন ধর্থব উপদেষ্টার নিকট নিয়মিত 
রঙে শিক্ষা লইতে হইবে: উপধেষ্ী মজা, গ্রহের উয়ভ যদির 
খর লিট বর বে আলী উন না কক 


টনি সি 


.. প্রার্থনা, সাধন। 


পে নেক কষ্ট সান সাধনের থাকে নবধধান সাধন 
বিল সানা এ সী উন উপ বান ধজীষনের 








ীবঙ্ষানন্দ কেশবচন্্র। ও 








তাই প্রার্থনাই নববিধান সাধনের প্রধান উপায়। কিন্তু,এ প্রীর্ঘন। 
কেবল মুখের কথা নয়। প্রার্ঘা কি ভাবে করিতে হয় ব্হ্গান্দ 
নব্ঘংহিতায় নিকরলিখিতঞ্ধপে অতি হুন্দর উপদেশ দিয়াছেন £- 

“অসাবধানতার সহিত কঠোর কর্তাব্ের অনুরোধে নহে, কিছু বযা- 
লত। মরলতা, জ্ঞান ভক্তি ও প্রেণের লালিতা সছকীৰে (প্রার্থন| করিবে)। 

"প্রতিদিন প্রার্ধ! নতন হইবে। নব প্রক্ক,টিত পুপ্পের স্তায় তাহা 
মি ও দর হইবে; নতন চিন্তা, নতন ভাব এবং উচ্চ অভিলাষ 
প্রতিদিনই তাহাতে থাকিবে। 

“আমাদের ঈশ্বর বৃথ! বাক্যবিন্যাসে সন্থষ্ট হনন্তা। অভ্যন্ত বাকোর 
বারত্বার পুন, ধযুহীন অসার কথা, রুত্রিম বিনয় ও দীনতা, বা 
অঙ্থভঙ্গী ঝ স্বরভঙগীতে তিনি মন্তষ্ট ন্েন। এ মকল বাস্তবিকই মহান্‌ 
পরমেরের প্রতি উপহাস এবং অবমাননা; এই সমুদয় জঘন্ততাকে 
তিনি দৃণ। করেন। 

“পারিবারিক দেৰালরের প্রাতাহিক উপাপন| সাতিশয় সারবান 
হউক! এবং প্রার্থিগণ যেন ভ্তিপূর্ণ রসনা, জীবন্ত এবং নবভাবপূর্ণ 
হৃদয়ে মত্যেতে এবং ভাবেতে প্রার্থনা করেন। 

“ঈশ্বরের গহে ধাহারা প্রার্থনা করেন তাহার। যেন স্মরণ রাখেন, 
কেবল চাহিলে হইবে না, গাইতে হইবে; কেবল অন্বেষণ করিলে হইবে 
ন। ঈগ্ধরকে দেখিয়া তাহা হইতে পুণ্য, শান্তি, এবং উহার শ্রীমুখের 
প্রত্যাদেশ ও আন-দ লাভ করিতে হইবে । 

“কারণ, তোমর| যদি দিবসের পর দিবস কেবল প্রার্থনাই কর, আর 
ভিক্ষাই চাও, তাহ'তে ঠতামাদের কি পুরষ্কার লাত হইল? প্রভু গর- 
মের বলিয়াছেন, আমি প্রার্থনার উত্তর দিব, এবং প্রাথার মনোবানা 


১০ 


৭৪ শ্রীরক্ষানন্দ কেশবচন্দ। 





পুর্ণ করিব ও দীন-হীন পাপীর প্রত্যেক সরল প্রাথন৷ আমি সফল 
করিব। এ 

“অতএব প্রারথনান্তে যে পধ্যন্ত ঈশ্বর্ব কিছু কথা না কহেন, এবং স্বীয় 
ক:পাপ্ডণে প্রত্যেক হুদয়কে ভান, প্রত্যাদেশ, পুণ্য ও আনন্দে পরিপূর্ণ 
ন| করেন, ততক্ষণ বিশ্বাসের মহিত অপেক্ষ। করিয়া থাক ।” 

বাস্তবিক এই ভাবে ন| করিলে প্রার্থন। কেবল মৌধীক ব্যাপারই 
হইয়া থাকে, কিছুই ফলদায়ক হয় না। প্রার্থনা সম্বন্ধে কোন প্রকার 
প্রবঞ্ণনা না থাকে এজন্ঠ ব্রহ্মানন্দ তার জীবনবেদে এইরূপ বলিয়াছেন ₹- 

“পরার্থন। সন্বন্ধে€প্রবঞ্চন। দূর কর! আবশ্যক। যে প্রার্থন। করিয়া 
আদেশের জন্য অপেক্ষা করে ন| সে প্রবঞ্চক; যার উপরে ভিতরে 
সমান নর, থে বহুভাষী হয়, মনটাকে মে সময় ঠিক করে না সে প্রবঞ্চক। 
যে বহুভাষার আোতে ভাসিষা যায় সে প্রবর্চক। 

“সকালে প্রার্থনার সময় কি বলিয়াছে, বৈকালে মনে নাই, রবিবারে 
কি বলিয়াছে, মঙ্গলবারে কেহ জিক্াসা করিলে, আর বলিতে পারে না 
সে প্রবঞ্ণক। , ” 
, ধিনমানের জন্ঘ, সংসারের জন্ত কিন্বা চৌদ্দ আনা ধর্থ আর হুই 
আন| সংসারের জন্ত অথব সাড়ে পনের আন পারত্রিক সগগাতি আর 
আধ আনা সংসারের জন্ত যে কামূন| করে প্রার্থনা সম্বন্ধে সে প্রবঞ্চক। 
পরীক্ষাতে শিখিয়াছি, একটা পয়সা সংসারের জন্ত থে চাহিবে তার 
সমস্ত প্রার্থনা বিফল। এই জঙ্ প্রার্থন। বিমল রাখিবে। শেষে ইহলোক 
পরলোক সমস্ত পৃথিবীর অধিকারী হইবে। 

“যার বাড়ীতে রোগ বিপদ, কি টাকা কড়ির অন্ত কষ্ট হইতেছে তার 
প্রার্থনার বড় ভাল অবস্থা। বিপদের সময় প্রার্থন। খুব হয়। পারত্রিক 

॥ 


জীরক্ষানণ্ন কেশবচন্া। ৭৫ 


মঙ্গলেরই কামন! করিবে, অথচ হইবে সকলই। যখন গৃহে বিবাদ, 
মত লইয়া কলহ, ঈশ্বরের মন্তানগণ তখন কেবল প্রার্থনাই করিবে। 
আদিবে প্রার্থনা করিয! আৰু শীন্তি স্থাপন হইবে। তাই বন্থুদিগকে 
€কবল প্রার্থনাই করিতে বলি। সকলেই স্থী পুত্র অপেক্ষা "প্রিয় জানিতব 
ধর্বগরস্থ জানিয়া, ধু ও সংসারের সম্বন্ধে মার বন্ত জানিয়। এই 
প্রার্থনাকে ধেন আদর করেন ।” 

বর্মানন্দ যে প্রার্থনাকে কি আদরই করিতেন এই উক্তিতে বেশ 
বুঝ। যায়। এই ভাবে প্রার্থন৷ করিলে তাহার হুফল যে অবশ্াস্তাবী কে 
অস্বীকার করিবে? 





উপাসনা সাধন। 


ধরনাই যদিও এই নববিধান সাধনের সহজ উপায়, কিন্তু ইহা 
প্র সাধনের ভন ব্রঙ্মানন্দ আরও এক নূতন উপাসন! প্রণালী 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই প্রণালী অনুমারে প্রথমে উদ্বোধন করিতে হয়, 
অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংযত করিয়! উপাস্য দেবতাকে সনুখস্থ উপলব্ধি 
করিয়া পুজা আরম্ভ করিতে হয়। তংপরে বোাস্তো্ত এই মন্ত্র 
উচ্চারণ করিতে হয়“সত্যৎ জ্ঞানমনস্তং ব্রদ্ম আনন্দর়পমমূতং 
যদ্বিভাতি শান্তং শিব মধৈতং শুদ্ধমপাহ বিদ্বং।” ইহ! উচ্চারণ করিয়। 
নিগ্লিখিতর্ূপে এক একটা স্বরূপ প্রাণে উপলদ্ধি করিতে হয়। 
তুমি সত্য আছ, তুমি জ্ঞানম্বরপ চৈতন্তদাতা, তুমি অনন্তশ্বরপ 
ূর্তরন্ম, তুমি প্রেমধয় মঙ্গলন্বরূপ, তুমি অদ্ধিতীয় রাজা এবং প্রভু, 
তুমিই পুণ্যময্ব পরিভ্রাতা এবং তুমি আননদমন্রী জননী । 


৭৬ শীপ্রহ্মান কেশবচ নন 





এই এক এক স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া! পরে সকল স্বরূপের মিলন 
ধ্যান যোগে দর্শন করিতে হয়। আরাধনায় দে দর্শন তাহা অপেক্ষা ঘনীহুত 
দর্শন জন্ঠ পুনরায় চিত্তকে উদ্দ্ধ করার নিয়ম আছে। 
* ধ্যানের প্র সকলকার সহিত এক সুর একাস্মা হইয়া এই বলিয়া» 
সাধারণ প্রার্থনা করা হয়-_“অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া 
যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও. ঘৃত্ু হইতে 
আমাদিগকে অমুতেতে লইয়া যাও, হে সত্যন্বরূপ আমাদিগের নিকট 
প্রকাশিত হও, দয়াময় তোমার ধে অপার করণ! তাহা দ্বারায় আমাদিগকে 
সব্ধ্দা রক্ষ! কর, শাগ্তিঃ শান্তি? শান্তি? তার পর পারিবারিক দেবালনে 
ব্যক্তিগত অভাবের জন প্রার্থন। ও প্রকাশ্য মন্দিরে জগতের জন্ত আচাধ্য 
কর্তৃক প্রার্থনা করা হয়। তৎপরে বর্ষের এক শত আট নাম পাঠ করিয়া, 
পরে শান্ত পাঠ এবং শেষে প্রার্থনা করা হয়। পুর্বে যেমন ব্রশ্মান্দ 
বলিয়াছেন, প্রার্থন৷ আদ্যাত্ত্বিহ অভাবের জন্যই করিতে হর । বৈষয়িক 
কোন অভাবের জগ্ঠ প্রার্থনা করা উচিত নহে, কেন না বৈষগ্িক 
অবস্থা যাহা আসে, তাহা সকলই বিধাতার মঙ্গলবিধান আমাদের 
বিশ্বাস করিতে হইবে। উপাসনাকালে মধ্যে মধ্যে সঙ্গীতেরও ব্যবস্থা 
আছে। | 

“্রাঙ্গব্থের অনুষ্ঠানে” ব্রহ্মানন্দ বলেন অন্ুন দুইবার প্রতিদিন 
উপাসন| করিবে। কিন্তু ইনদানীন্তন পূর্ণ উপাসনা তিনি দিনে একবারই 
করিতেন। উতৎমবাদি উপলক্ষে অবশ্য স্বতগ্ন কথা। দেহের পক্ষে 
আহার যেমন আত্মার পক্ষে উপাফন। তেমন। শরীর বক্ষার্থ পূর্ণ ভোজন 
দিবসে একবারই প্রচষ্ট, তবে সাধনের জন্য আস্কার ক্ষুধ৷ অনুসাসে মাঝে 
মাঝে অল্াভার হইতে পারে। কিন্তু পৌরহিত্য জন্য ধারা বার বার 


শব্রহ্মানন্দ কেশবচন্্র। ৭৭ 





দিবমে উপাসনা করেন, তাহাদের পক্ষে উপকার না হইয়া অপকারই 
হইবার সন্তাবনা। 

আমরা পুর্কেই বলিয়াছি ব্যঞ্তিগত সাধনের উপায় প্রার্থনা। কিন্তু 
নববিধান সাধন কেবল ব্যপ্তিগত সাধনায় হয় না। মণ্ডলীগত সাধম 
বিন! নববিধান মাধন পূর্ণ হয় না) কেন না নববিধানন সর্কমিলন বিধান । 
পরিবার স্্ী পুত্র এবং মণ্ডলীর ভাই তন্মীগণ মহিত মিলিত হইয়া এই 
সাধন করিতে হয়। পাঁচ জনে একজন, এক মন, এক প্রাণ, এক দেহের 
অঙ্গ প্রত্যঞ্গ হওয়াই নববিধানের উদ্দেশ্য । তাই করিবার প্রত্ষ্ট উপায় 
এই উপামনা সাধন। 

উপাসনাকালে যদিও পাঁচ জন একত্র বসেন, কিন্তু একজনই সকলের 
মুখপাত্র হইয়া! উপাসনা করেন, হুতরাং খিনি করেন তিনিই যে একা 
করেন তাহা নহে। যেমন দেহের মধ্যে মুখ আহার করিলে অন্ঠান্ অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গেরও আহার করা হয়, ইহাও ঠিক সেইরূপ। একজন উপাসনা 
করেন সত্য,কিন্তু আবু আর সকলকে তাহার সহিত একমন একপ্রাণ হইতে 
হয়। যিনি উপামন| করিতেছেন তিনি আমিই করিতেছি প্রত্যেককে এইরূপ 
উপলব্ধি করিতে হইবে ।' আচার্যের সহিত কথায় কথায় ভাবে ভাবে 
একযোগ যাহাতে হয় এইরূপ চেষ্টা করা কর্তব্য। উপাসনার কতক 
অংশে যোগ দিলাম কিম্বা ঘোগ দিতে দিতে উঠয়! গেলাম কদাপি এবূ্‌প 
কর! উচিত নহে। অমগ্র উপাসনায় যোগ না দিলে যোগ দেওয়াই 
হয় না, বরং তাহাতে উপাসন। অপরাধ হয়। উৎসব বা অনুষ্ঠান 
আদিতেও ধাহারা আরন্ত হইতে শেষ পধ্যন্ত যোগ না দিয়া আংশিক 
ভাবে যোগ দেন, চষ্টাহারাও ভয়ঙ্কর সাধন-অপরাধে অপরাধী হন। 
হিন্দু বা অন্তান্ত প্রাচীন ধর্মমণ্ডলীতে থেমন পুরোহিত পুজ| করিয়। 


৮০ শরীত্রক্ষানন্দ কেশবটন!। 





্রদ্ধানন্দ নিজ জীবনের সাধন দ্বারায় উপরোপ্তপে থে পর্যায় স্থির 
করিয়াছেন তাহা সাধক মাত্রেরই নাধনের পক্ষে যে অতি উংকষ্ট তাহা 
সাধন করিয়া দেখিলেই বুঝ! যাইবে । * 
প্রথমে ব্র্ষকে সত্য বলিয়া তার অগ্ঠিত্ব উপলব্ধি, তার পর তিনি 
ছড় নন চিন্ময়, তীর চিন্ময় প্রকাশ দেখিক়। তার জ্ঞান দৃষ্টি থে 
আমাদের উপর আছে ইহা উপলব্ধি, তার পর তাকে দেখিলে তার 
অনন্ত আকর্ণ অনুভব ও আপনার সংকীর্ণত৷ ছাড়িয়৷ তার পূর্ণতার 
দিকে লক্ষ্য হইবেই, তার পর আপনার অপুর্তি। দেখিন্ন। তারই প্রেমরূপ 
স্মরণ ও উার কপার উপর আসার নির্ভর চেষ্টা স্বাভাবিক, তার পর 
তিনিই থে একমাত্র গতিযুক্তি তরগ! উপলব্ধি করিনা ভার একব্ের 
স্মরণাপন হওয়। এবং তার পর তার ম্মরণাগত হইলেই তিনি তার মনের 
মত করিতে আয়াকে শুদ্ধ করিয়া লইবার জন্য ভার শুদ্ধরূপ প্রকাশ 
করেন, অতঃপর আত্ম শুদ্ধ হইলে তবে তার আনন্দন্বরূপ উপলব্ি 
করিবার অধিকার হয় এবং ব্রন্ই যে একমাত্র আনন্দ ও প্রাণারাম 
তাহা উপল হয়। এই যে পর্তা় ইহার স্তায় সাধনের সহায় আর কি 
প্রণালী হইতে পারে ? এই স্বরূপ সাধনার প্রধান উন্দেশ্ ্রহ্মসহবামে 
্রম্মের এক এক স্বরূপ উপলদ্ধি করিয়। তাহার প্রভাব লাভে আস্মারও 
বৃত্তি মকলকে পরিপুষ্ট করা; তাহ! করিতে হইলে এই পধ্যায়ক্রমে শ্বরূপ- 
সাধন যে আত্মার বিশেষ উপকারী বলা বাহুল্য । 
তা ছাড়! উপাসনায় এক সাধন প্রণালী বাধা থাকিলে ধাহীর| উপা- 
সনায় যোগ দিবেন তাহাদেরও এক উপাসনা করিবার বিশেষ হুবিধ। হ্য়। 
এক ভ্রান্মগ্ডলী হওয়াই যখন উপামন| সাধনের গু উদ্দেশ্য, তখন এক 
প্রণালী না হইলে কখনই উপাসনায় পরম্পরের যোগ হইতে পারে না, 


শীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দু। ৮৯ 


একত্র উপাসন| করিতে হইলে, ভাবে ভাবে কথায় কথায় যত গরম্পরের 
নিলন হয় ততই এক-প্রাণত! সাধনের উপায় হয়। সেই জন্য এ ষম্বদ্ধে 
নে ছ্বাচারিত। ত্যাগ করিয়া! মকল্পেরই এক প্রণালী অবলম্বন কর! উচিত। 
*. একত্র উপাসন! মাধন জগ্ঠ ব্রদ্গানদ নবপংহিতা'তে আরে! কএকটা 
নিয়ম করিয়| দিঘাছেন, তিনি বলেন £ 

“প্রতিজন নিট স্থানে আপনার আদনে উপবেশন করিবে; যাহা 
পরের অথব। যাহা প্রাত্যহিক ব্যবহার দ্বার। হুপরিচিত বা নিজন্ন হয় 
নাই, তহপরি উপবেশন করিয়৷ আমনসন্ধে গে স্থাচারী হইও না। 

“যো আমনে বসিয়া! উপাসন। কর তাহাকে প্রীতি ও সম্মান করিবে, 
সাধনের মছচর ও বন্ধ বলিয়া তাহাকে জানিবে, এবং বিদেশ ভম্নণকালে 
উহ। তোমার সঙ্গে লইয়। যাইবে । 

“দেবালয়ে পারিবারিক বেদীর চারি পার্টে সামী" সী, ভাত। ভ্গী, 
পিত। পুত্র, মাত! কন্ঠা, সকলে আপনাপন নিদ্দিষ্ট আমনে বসিবেন। 
ঘদি অভ্যাগত বা বঙ্থুগণ উপাসনায় যোগ দান করেন, তাহা হইলে 
এক দিকে পুরুষ ও অপরদিকে মৃহিলাগণ স্বতপ্ধ তাবে বমিবেন।” 

এই নিন্ম গুলী যে সাধনের পক্ষে বিশেষ সহায় বল বাহুল্য ।  , 


এক্ষণে বক্গানদ আবাধনার পর ধ্যানের থে উ্বোধন বিধি করিধা 
দিয়াছেন, তংসন্বন্ধেও কাহারও কাহারও কিছু কিছু আগন্তি শুন| যায় 
এই উদ্বোধনে তিনি আরাধনায় ঈশ্বরকে দিতীন্ন পুরুষে অর্থাৎ “তুমি” 
বলিয়া! সম্বোধন করিতে করিতে আবার, "্ধাহার উপাসনা করিলাম এক্ষণে 
ঠাহার ধ্যান করি, তিনি তাহার সহবাসে রাখিয়া আমাদের সকলকে 
শুদ্ধ কন” এইরূপ বলিতেন। ইহা অঙ্গাভাবিক বলিয়| অনেকে নাকি 
আঞ্ধ কাল এনপ উদ্বোধন পরিত্ত্যাগ করিতেছেন । 


৮২ স্রীব্রঙ্গানন্দ কেশবচন্নু। 





এ যন্বন্ধে একই নিগৃঢ়ভাবে চিন্তা করিলে বুঝ। যাইবে ঘে আরাধনার 
্রহ্মদর্ণন ও ধ্যানের ব্রদ্াদর্শন একই নহে। আরাধনা দর্শন বক্ষ প্বরূপকে 
বিশ্লেষণ করিয়া দর্শন, তাহা বাক্যযোগে দীর্শন ) ধ্যানে দর্শন সর্দস্বরূপের 
মিলন খ্নীন্ৃত ভাবে ধর্ণন। আরাধনায় দর্শন সবে মিলে দর্শন ) ধ্যানে 
দর্ণন, একা একা! নির্জনে দর্শন। হুতরাৎ যাহা বাহিরে আরধনায় দেখি- 
তেছিসাম ঠাহাকে ঘনীভত ভাবে দেখিবার জন্য মনকে আরো অধিক- 
তর প্রস্তুত কর। গাভাবিক, এবং আরাধনায় যতটুকু ব্রহ্ম দেখিতেছিলাম 
ধ্যানে ততট চু নন, তখন পূর্ণ তিনি, হুতরাং আরাধনার দর্ধন ছাড়িতা ধ্যানের 
দর্শন তাহার পূর্ণ ব্যক্তিত্ব দেখিতে হইল নি চয়ই তিনি সে “তুমি” 
আর থাকেন ন!, তাই তখন “তিনি” বলিয়াই উদ্বোধন করিতে হয়। সর্প 
যেমন ভেককে ধরিয্বা তাহাকে ভাল করিয়া উদর করিবার জন্য ছাড়ি! 
দিয়া আবার লাফাইয়া ধরে, আরাধনায় যে দেখ] দেখিতেছিলাম ধ্যানে তাহা 
অপেঞ্ষ। ভাল করিয়া দেখিতে আরাধনা্কত ত্রহ্মকে ছাড়ি্া দিয়! নৃতন 
করিয়! তাহাকে তীর সেই পূর্মভাবে ধরা ইহাই ধ্যানের সাধন। 

যাহাহউক শ্লীরদ্ধানন্দ প্রবতিত এই উপামনা! সাধন প্রণালী যে 
এক নবাবিকত উতকুষ্টতম ধর্শসাধন প্রণালী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
গৌরাঙ্গ খেমন সঙ্গীত ও সন্লী.ন দ্বারায় ঈশ্বর উপাসনা ব| 
ঈরের নাম গান প্রব-ন করিয়াছেন, আমাদের ত্রদ্ধানন্ন প্রবতিত এই 
উপা্নাও অনেকটা সেই সঙ্গীতের গদ্যূপ বাক্য ঘোগে মনকে ব্রনদন্বরূপ 
উপলঞ্ধি করান বা ব্রপ্গসঙ্গ করা বল! যাইতে পারে। 

এই উপাসনা পন্ধতি আরো গভীর তাবে পর্যালোচনা করিলে দেখা- 
যায় নববিধানের ভ্রমবিকাশ যাহা রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ত 
করিয়া মহধির মধা দিয়া ব্রহ্ধানদ ছারায় :্রক্ষটত হইয়াছে, ইহাতেও 


ঞ্জীঁ 


আত্রঙ্গানদ কেশবচন্ত্র। ৮ 


তাহার অনুরূপ ভাব নিহিত রহিয়াছে। ইহাতেও রাজ| রামমোহনের 
্রহ্মজ্ঞান, মহুধির ব্রক্ষধ্যান এবং ব্রক্গানন্দের ব্রহ্মান'্দরসপান সাধন 
সররিষি্ট রহিয়াছে। ্‌ 

উপাসন। প্রশালীতে যে উদ্বোধন ইহা রাজ! রামমোহনেরই ভাব। 
যথার্থ উপাসনারউদ্দোধন করিবার সময় প্রাণে রামমোহনের উদ্বোধিনী সঙ্গই 
অনুভূত হয়। বেদান্ত মন্ত্র পাঠে মহষির ভাবে তাহা পাঠ করিলেই ব্রহ্ধ 
দর্ণন মহজ হয়, এবং আরাধনা সাধনে ব্রন্বানর আচার্য হইয়। আমায় 
লইয়। তাহ! করিতেছেন ইহাই উপলব্ধ হয়। 

তারপর ধ্যানে সর্ধজনে একজন হওয়া হয় ।* নাম পাঠে যেখানে 
যত ভক্ত আছেন ধাহার! ব্রদ্ধকে ভিন্ন ভিন নামে ভক্তি 0োগে অভিহিত 
করিয়। দর্শন করিয়াছেন তাহাদের সহিত ধঘোগ হয়। শারগাঠে বিভিন 
ধর্মশান্্ ও বিভিন্ন ধর্রের সহিত যোগ হয়! পরিশেষে সাধক সকলকে 
লইয়া আপনাতে আপনি আসিয়। প্রার্থন। করেন। মধ্যে মধ্যে সঙ্গীতের 
দ্বারায় সকল ভ|ব মধুর করিয়া দেয়। 

অধুন! শ্রীম২ রহ্ধাননের প্রার্থনাও নবৰিবান সাধনের এক নূতন 
পরম উপাদের সহায় রূপে প্রবিত হইয্বাছে। এ সন্বদ্ধেও অনেককে অনেক 
কথ বলিতে শুন! ধায়। কেহ ইহাকে শার্ের মত মনে করিয়। পাঠ 
করেন, কেহ ইহাকে উপদেশের উদ্বোধন ব| [৩*£ সাপুবচন-ূপে গ্রহণ 
করেন, কেহ ব। ইহাতে নববিধ কুসংস্কার আসিতে পারে এইক্সপ ভয় করিয়া 
কখনও ব| পড়েন, কখনও পড়েনও না; আবার কেহ কেহ হয় তো ইহ! 
পড়াই একট। কুসংস্কার মনে করেন। কিন্তু এ সকল প্রকার ভাবই. আমরা 
একান্ত রষিত মনৈ করি। শ্রীপ্রগ্বানন্দের প্রার্থন! একেবারেই আমাদের কেবল. 
পাঠের বিষয় নয় । প্রার্থন| পন্ডিলে তাহা আর প্রার্থনই রহিল ন|। প্রানি। 


৮৪ এত্রঙ্গানন্ধ কেশবচদু। 


পড়িতে হয় না, করিতে হয়। বঙ্গানন্দ বলিয়াছেন তিনি বাল্যকালে 
লিখিয়। প্রার্থনা করিতেন। তিনি প্রার্থন৷ লিখিয়া পড়িতেন না, তিনি 
লিখি প্রার্থন। করিতেন। সেইন্জপ ব্রঙ্গানন্দের লিখিত প্রার্থন। আমাদের 
কেবল পৃড়িলে হইবে না, তাহার সহিত মিলিয়। প্রার্থনা করিতে হইবে।' 
্র্গানন্দ আমাদিগকে 'তাহারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গূপে গ্রহণ করিঘাছেন 
বিশ্বাস করিয়া আমাতেই তিনি আমার “উচ্চ আমি,” আমার “উপাসনাকারী 
আমি” হইয়া প্রার্থন। করিতেছেন এই উপলদ্ধি করিতে হইবে এবং তাহা 
হইলেই শ্রাহার প্রার্থন অমার হইবে। 

বাস্তবিক এই উপাসন| প্রণালীর স্তায় সর্বাঙ্গ সুন্দর সাধন 
প্রণালী জগতে আর কোথাও আছে কি না জানি না। ব্রহ্মানন্দ এই 
সাধন প্রণালী প্রব্ঠন করিয়া এবং নিজ জীবন দ্বারায় তাহ। প্রতি)! 
করিয। সত্যই জগতে এক নূতন পরিত্রাণের পথ আবিষ্গার করিয়াছেন। 


নবসংহিতা সাধন । 


উামদাও কেবল ভাবমাত্র, যদি ন! জীবনে তাহ! পরিণত 

প্রতিফলিত হয়। তাই উপাসন! সাধনই যদিও নববিধানের 
নবজীবন লাভের অর্সপ্রধান উপায়, কিন্তু উপাসন। ছাড়। কাধ্যত; 
কতকগুলি নিঠা অবলন্থন বিন| জীবনে'ও পরিবারে ধরব প্রতিষ্ঠিত হয় 
না। এই জন্য সমগ্র সমাজে একনিষ্টা এক শ্ধর্ধ সাধন প্রব্নের 
জন্ঠ ব্রহ্ধান ত্রদ্মালোক প্রাপ্ত হইয়া 'নবসংহিতা” প্রচার করিয়াছেন। 
এই নবসংহ্িত। অবলখধনে সমগ্র ভারত এক ধশাবলন্বী- হইবে 


ই্ীরঙ্গানন্খ কেশবচন্্। ৮৫- 


এই তার বিাস। তিনি এই সংহিত] সম্বন্ধে তাই প্রার্থন। করিয়া- 
ছন £-“হে অনন্তজ্ঞান, এই পুণ্য ভূমিতে ভ্রাতা এবং ভত্মীর যে 
অভিনব মণ্ডলী তুমি সংস্থাপন' কারিয়াছ তাহার পরিচালনার্থ তোমার 
নৃতন বিধান যখাণথ *পে প্রচারের জন্ত তোমার প্রেরিত সেবককে 
আলোক প্রদান কর। প্রত্যেক হুদয়ে স্বর্ণাক্ষরে তোমার বিধি তুমি লিখিয়। 
দাও, দেশের সীন| হইতে সীমান্তরে বন্গব্বনিতে তাহা ঘোষণা কর।” 

“ম॥ সন্ত ভারতবর্ষের লোক তোমার এই বিধি লউন.। একবার তুমি 
মহারাদী হইয়া সিংহাসনে বসিয়া আদেশ প্রচার কর। আমরা যেন 
তোমার আশীর্বাদে সনুদ্য় শ্বেস্ছাচার অবিশ্বাস দুর করিয়া তুমি যাহা 
বলিবে লিখিয়! দিবে সব গ্রহণ করিষ্বা সদাচারের পথে থাকিয়া দিন দিন 
শুন্ধ হই।” 

তবে তিনি অন্ত স্থানে ইহাও “স্পষ্ট বলিয়াছেন যে “এই সংহিতা যেন 
নূতন প্রকারের কুসংস্কার প্রণোদিত অন্রান্ত পুস্তক না হয়, ইহার ভাবই 
ভগবানের, কিন্তু তাধা' যেন মানুষের বলিয়া! মনে থাকে ।” তাই বলিয়া 
আবশ্যক না হইলেও কেবল মিথ্য। উদারত। দেখাইবার জন্য বা পাছে 
ইহার নির্দিষ্ট ভাষাও,_যাহা রক্ষানন্দের কলমে আসিয়াছে বলিয়াই. 
তিনি লিখিয়াছেন, নিজে: ভাবিয়া চিত্তি্। টানিয়া বুনিয়া রচনা! করেন 
নাই-তাহ। রদল ন| করিলে কুসংস্কার হইবে এই ভয়ে থে 
তাহা বদলাইতেই হইবে ইহাও স্বেচ্ছাচারিত। তিন আর কিছুই নহে। 

যাহাহউক এই নবমংহিতা 'প্রাকাল হইতে সঞধ্যা পথ্য রতি 
(জনকে যে ভাবে জীবনগ্রাপন করিতে হইবে তাহা নির্দিষ্ট রহিয়াছে। এতৎ 
ভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানাদি ও ব্রতাদি সাধনেরও হুন্দর : ব্যবস্থা আছে? 
সকল পরিবার এক ভাবে ইহাল্পাধন করিলে ইছাতে ব্যতিত জীবনও 





৮৬. * ্রীব্রদ্ষান্দ কেশবচন্তু। 


উ-ত হর এবং পরিষারছথ এবং মওলীস্থ মল প্জির গরল্পরের সহিত 
একত। বৰ্নও হয় । টস 
নব্নংহিতার স্কুল বিধি এই তি সী ব্যক্তি স্তর বাম গৃহকে 
পরিষ্কার ও স্ুশৃঙ্ঘলা অন্পর: করিয়া রাখিবেন। 'বাসংহ এবং 
জন্তর্গত সামগ্রী সমস্ত ঈগর হইতে সমাগত এবং পবিত্র দান হ্রূপ 
জনিয়া শ্রদ্ধা করিবেন, এবং দ্রব্যাদিসহ তাহার বাসভবনকে ঈখরের পদে 
উৎসর্গ করিবেন। ৃ 
সাত ঘন্টার অধিক কেহ নিদ্রা যাইবেন লা, প্রত্যেককে 
্রত্যুষে শধ্য। হইতে উঠতে হইবে, উঠয়াই ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া 
এই ভাবে প্রার্যনা করিতে হইবে, “হে মঙ্গলময় পরমেশ্বর তোমাকে 
ধস্টবাদ যে আর একট দিবম দেখিবার জন্ত আমি জীবিত রহিলাম। 
আমাকে আশীর্বাদ কর এবং পরিচালন কর.থেন অপ্যকার দিন আমার 
পক্ষে পুণ্য ও শাঠির দিন হয়ু।” 
তারপর দৈনিক সংবাদ পপ্রাদি পাঠ এবং যে সকল কণ্ধ 
করিলে নয় তাহা সম্পন্ন করিয়া! ভক্তিভাবে স্বানাবগাহন করিতে 
হুইবে। জ্গানের সময় খখেদের এই শ্লোক স্মরপপূর্বক আমান কর। 
বিধেয় 2 
“আগোহম্মান্‌ মাতর; শুদধয়ন্ 
রিপ্রং হি বিপ্রং প্রবহস্তি দেবীঃ 
উদিদাত্য শুচিরাপুত] এমি ৮” 
'মতাজল আম[দিগকে শুদ্ধ ক'ন। আমাদের সদয় মালিন্ত ধোঁড 
করিয়া লইয়া হউন। এই জল হইতে বিশুদ্ধ হইয়া বাহির হইয়া! আসি।" 
দেবনন্দন ঈশার জলপংস্গার মন্তুও স্মরনীয়। 


উীবরদ্ধান্দ বেশ : ৮ 

নো পর প্রতিষিন নিঠার সহিত প্রণাবীমত উপাসনা করিতে 
হইবেঞ্জসে উপাদন। যেন সারবান, ভ্চিপূর্ণ রসনায় নী এবং 
নর পুর দয়ে মত্যেতে এবং তাবেতে করা হয় ।. ০4 

" উপাগনার পর আহারও শাস্তভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে, আহার 
সামশ্রী সুখে পাইলে এইরণে প্রার্থনা করিয়া গাহা আহার. "করিতে 
হইবে, «হে মঞ্জলময় ইর রা 
কর যেন ইহ' আমাদিগকে পহিত্রকরে।" 5 

“ভোজ বন্ততে ঈশ্বরের পুত্রকৈও স্বরণ কর, হার মদে হার 
কর তাহার মাংমকে তোমার মাংম এবং তীহার বন্তকে তোমীর রক্ত 
কর এবং আমাদিগকে চিরকালের জন্য তোমার মধ্যে বাস করিতে 
দাও” এই ঈশ্বর বাদীও শ্রবণ করিয়া সেই ভাবে আহার করিবে । 

পুর্বাহ্ন ভোজনাস্তে গৃহস্থ কিঞিৎকাল বিশ্রাম করিয়। কার্যালয়ে 
াইবেন। প্রত্যেককে অস্ততঃ প্রতিদিন সাত ধ্টাকাল সমান ভাবে 
স্থির উদ্যমের সহিত পরিশ্রম করিতে হইবে। দৈনিককার্যয প্রবৃত্ত হইবার 
পূর্বে তিনি প্রভু পরমেণরকে স্মরণ করিবেন। ঈশ্বরকেই প্রত জানিয়া 
তাহার চক্ষের সঘুখে বলিয়া মকল কাঁধ্য পবিব্রভাবে সম্পাদন করিবের। 
কারধ্য স্রোতে পড়িধ। যদি কখনও হায় প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয় তিনি 
'আমাকে রক্ষ| কর" ইত্যাদি বলিয়। মনে মনে ্ষ ্দ্ ার্ঘনা করিবেন। 

দিবমের কারধ্য সমাধা করি গৃহী ব্যক্তি নির্দোষ আমোদ এবং 
জুখের অনুসরণ করিবেন।' কেন ন| পরিশ্রম এবং আমোদ, কর্ম এবং 
বিশ্রাম উত্ই অতি পুধিরর এবং সবর্গীয়। তবে আমোদ যেম বিশুদ্ধ হয় 
আমোদ যেন দেবানন্দের পৃজ| হয়। হুরাপান বারবনিতাসন্্ বা বিলাস- 
হুখাহেষণে যেন কেই আমোদন্নুভব না করে। - : 








৮৮ জীব্রদ্মানদ কেশবচন্ু। 





সায়ংকালীন তোজনান্তে বা ত পূর্কে যখন অবদর পাইবে সংগ্রন্থ 
কিংবা সাময়িক পত্রিক! পাঠ করিবে। তবে অধ্যয়ন যেন বৃথা বা নিক্ষল 
ন| হয় এবং তাহা যেন নীতিকে বিচত'না করে। অতিরিক্ত উপন্যাস 
পাঠ, নাস্তিকতার পুত্তক ও অব্রীল গ্রন্থ পাঠে যেন কেহ সুখানুব না করে ? 
র্ধদাপেক্ষ শা গ্রস্থাগি পাঠই আমলোক্সতির উংকুষ্ট উপায়। 

গৃহস্থ ব্যক্তি নিম্বার্থ হইয়া দয়ারত সাধন করিবেন। দবিদ্রকে 
অর্থদান, ক্ষুধাও্কে ভোজ্য, তঞ্টাতুরকে পানীয় বহীনকে বন্ধ রোগীকে 
শুশ্রষ। গ্রহহীনের জন্য গহনির্থাণ, শোকান্টকে সান্তন। বিধব। ও 
অনাথ বালকদিশের ছুঃখমোচন, দ্রিদ্ ছাত্রদিগকে পাঠ্য পৃস্তক দান, 
এবং চিকিৎসলর, বিদ্যালয়, উপাসনালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠায় সাহা'্য দান 
ইত্যাদি সাধারণ দাতব্য কার্যে তিনি মনোধোনী হইবেন। ইহা ব্যতীত 
দুর্ভিক্ষ মহামারী ইত্যাদিতেও বিশেষ বিশেষ সময়ে সাধ্যমত সাহায্য 
করিবেন। 

এতন্যতীত স্বজন, ভাই ত্ী, স্বামী সী, পুত্র কন্যা, দামদামী ইত্যাদির 
প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে এবং ভ্রীয়াকলাপ ও ব্রতাদি কিরপে 
সাধন করিতে হইবে নবসংহিতায় তাহা বিশেষরূপে বিবৃত রহিয়াছে। 
এ সমুদয় সাধনই যে জীবনে, পরিবারে ও মণ্ডলীতে নববিধান প্রতিষ্টার 
উপায় বল| বাহুল্য । স্থতরাং ইহা অবলম্বনে যেন কেহ পরাম্মুখ না হন। 

নবসংহিতায় যে অনুষ্ঠান পদ্ধতি ব্রহ্মানন্দ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার 
ন্যায় অপৌত্তলিক ও কুসংস্কার বিবঞ্জিত উংকুট পদ্ধতি বমান সময়ে 
কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া! ধায় না। কিন্তু একথা সকলে মুক্তকণে স্বীকার 
করিলেও, পাছে কেশবচন্দের গৌরব বাড়ান হয় বা পাছে কেহ কোন 
কালে এই পদ্ধতিকেই অন্ান্থ করিয়া ফেলে এই ভয়ে এদিক ওদিককার 


আব্রঙ্গান-্র কেশবচন্দ। ৮৯ 


ছুএক কথ! অদল বদল করিয়া কেহ কেহ আপনাদের স্বাধীন বা স্বেক্ছা- 
চারী মত বজায় করিতে চান দেখ। যায্ব। প্রথমতঃ তুমি আমি যে যা 
খুমি করিব তাহাও ভাল, তথাপিও কেশবচন্দের ন্যায় ধর্মীচার্্য প্রত্যক্ষ 
ঈশ্বর প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া! যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা-লইব না, 
ইহার ন্যায় দষ্টতা আর কি হইতে পারে জানি না। আরও দেখা যায় ধারা 
সে পদ্ধতিকে বিশুদ্ধ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছেন এবং কেবল "নব- 

খহিত]” নামটি' বাদ দিলেই দে পন্রতি অনুসারে অহ্ঠানও করিতে 
অঙ্গীকার করেন না, কেবল নামটি করিলেই অমনি মহাসর্দনাশ হইবে 
যেন মনে করিতেছেন ইহাও কি তাহীদের এক প্রকার কুসংস্কার নয়? 
এবং ইহাতে তাহার যে কত দূর ঠিক সত্যের আদর করেন 
তাহা তরাহারই সত্যতচিত্তে ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া আপনারাই 
বুঝি়। লউন। বালকের মুখ হইতেও সত্য শিক্ষা করিবে ধাহাদের আদি 
শান তাহাদের পক্ষে ইহা সত্যদ্রোহীত৷ ভিন্ন আর কি বলিব এবং ইহা যে 
নিতান্তই অধধ্ত্ব কে অঙ্গীকার করিবে? নবসংহিতায় যদি সত্য থাকে 
কেন ইহা পরিত্যাগ করিষকব ? সত্যের জয় যে অবশ্যন্সাবী। 





ব্রত ও অনুষ্ঠানাদি | 


প্রীজ্ান্দ কোন সত্যান্বসন্ধানকারীর প্রধোত্তরে “ইপ্ডিয়ান মিরার” 
পত্রে একবার লেখেন £_+ত্রাঙ্মধর্জের উচ্চ গতীর আধা- 
ত্মিক তত্ব সাধারণ লোকের বোধগম্য হইবে না কেবল শিক্ষিত এবং 
উন্নত ব্যক্তিরাই তাহ! বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে পারিবে। সাধারণ 
লোকের জগ্য ইহাতে বাছ্িক রত অনুষঠানাদি প্রবর্তন করিয়া 


৯ শ্রীবরন্ষানন্দ কেশবচনু। 


অহাদের হ্দস়বগ্রাহী করিতে হইবে। কিন্তু সে সকল বাহা অনুষ্ঠানও 
সম্পূর্ণ অপৌত্তনিক ও নির্দোষ হইবে। সাধারণ লোকের এভণোপযোনী 
কৃরিতে ইহার ভক্তির ভাব, কর্মানুঠান ভাব, ভ্রী়াকলাপের ভাব অধিক- 
রূপে প্রদর্শন করিতে হইবে। এ ধারে শিশু-আত্ম। ও বিদ্র-আয্ম 
উভয্বেরই সমান খাদা রহিয়াছে ।" 

এই জন্ঠব্রদ্জানদ কতকগুলি ব্রত সাধন বিধি ও কতকগুলি বাহ 
অনুষ্ঠানপন্ধতি নববিধানে প্রবর্তন করিয়াছেন। বালক ঝালিক্কাদের জল্ত, 
যুবক যুবতীদের জন্য, স্্বীলোকদিগের জগ্য এবং ভিন ভিন্ন অবস্থাপন্ন সাধক 
সাধিকাদের জন্য তিনি নানাপ্রকার ব্রত নিয়মিত করেন। এক দিকে যেমন 
উচ্চ আধ্যাত্ম্বিকত| যোগ ভক্তি সাধনের ব্যবস্থা, অপরদিকে তেমনই বিবিধ 
প্রকারের কর্ধানন্ান বিধান করিয়া তিনি নববিধানকে সর্ধপ্রকার অবস্থা- 
পন বাক্তিরই উপযোগী ধর্মী করিয়াছেন। 

তিনি যে কেবল লোক সাধারণের জন্টই বিধি করিয়া ক্ষান্ত 
হইয়াছেন তাহা নহে। নিজেও ধেমন যোগ ভক্তি জ্ঞান ইত্যাদি উচ্চ 
আধ্য।স্িকত৷ সাধন করিয়াছেন, তেমনি সামান্ত "সামান্য ব্রুতও সময়ে সময়ে 
লইয়া ধর্দুসাধন কিরূপে করিতে হয় তাহা দেখাইয়্াছেন। উহার দেহে 
অবস্থানকালে বোধ হয় এমন দিনই ছিল না, যেদিন ন|কিছু ন! কিছু 
নূতন ব্রত তিনি সাধন করির়াছেন। কখনও নিজ হস্তে রন্ধন, কখনও 
পাছৃকা ত্যাগ, কখনও মস্তক মুণ্ডন, কখনও প্রচারকদিগের পাদোদক গ্রহণ, 
কখনও প্রচারকদিগের কাপড় যোগান ইত্যাদি কতই ব্রত তিনি মাধন 
করেন। , 

প্রচারক মহাশয়দিগকেও কাহাকেও রন্ধন ব্রত, কাহাকেও বামন 
মাজিবার ব্রত, কাহাকেও গান সা্ছিঝার ব্রত, কাহাকেও খর ঝাট 


গররদ্ধানন্দ কেশবচন্ধ। ৯১ 


দিবার ব্রত, কাহাকেও' বা আহারের পুর্বে প্রত্যেকের পদ প্রক্ষালনের ব্রত 
ইত্যাদি কত প্রকার ব্রতই সময়ে সমধনে দিতেন। যুবকদিগকেও 
কখনও নিজ নিঙ্গ দৈনিক, দোষ ম্মরণশূর্ধক তাহা লিপিব-করণ 
ব্রত, কখনও আকাশ-সাধন ব্রত, কখনও তণ-সাধন ব্রত প্রদান :**" 
তেন। নারীদিগকেও মাঝে মাঝে সরবত দান ব্রত, পাখাদন এ. 
ইত্যাদি দিতেন। শিশুদিগকেও পশু পক্ষী সেবা, বৃক্ষ ঘেবা ইত্যাদ 
তাহাদের উপখোগী ব্রত দিতেন, এমনই কার্যতঃ ধশ্ব সাধনের কতই 
ব্যবস্থ। করিয়াছেন। 

তিনি নবদংহিতাতে প্রধানতঃ এই কয়েকটা ব্রত আদর্শক্ূপে লিপিব্ধ 
করিয়াছেন ঃ_-বালক বালিকাদিগের চিত্রসাধন রত, রিপুসংহার ব্রত, আধ্যা- 
স্বিক উদ্ধাহ ব্রত, চিরকৌমার ব্রত, বৈধব্য ব্রত, গৃহস্থ বৈরাগী ব্রত এবং 
প্রচারক ব্রত। এতন্তিন্ন সময়ে সময়ে যাহার যেমন সাধনের আবশ্যক 
হইবে, হিনি ঈঙ্বরাদেশে ক্ষুদ্র বৃহৎ যে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হউক 
দেই রূপ ব্রত লইবেন ইহাই তাহার অভিপ্রেত ছিল। এই ব্রতাদি 
গ্রহণ সপ্দ্ধে তিনি নবমংহিতায় এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন £-_ 

“ইহা স্বরণ রাখিতে হইবে, ব্রত সকলের নিজের কোন গুণ নাই? 
কিন্তু তাহাদের ফলবন্তা এবং প্রত্যেকেরই থে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা 
অ.ছে তংপক্ষে কেহ যেন তর্ক উত্যাপন না করেন। 

“কেবল মাত্র উপকারলাভার্থ ব্রত গ্রহণ প্রয়োজন, তণ্ভিন্ন কোন প্রকার 
সয়ান ব। গৌরব ধুক্ধির অনুরোধে কখনও তাহা! শ্রহণ করিবে ন|। 

“যে ব্রত একজনের পক্ষে কল্যাণকর, অন্যের পক্ষে ভাহ! তদ্ধপ 
কল্যাণকর বলিষ! ব্যবস্থাপিত হইবে ন|; যে সকল ব্রত সময় বিশেষে 
অভ্র তাহ। সকল সময়েই শুভকর বলি: পরিগণিত হইবে না। 


৯২ শ্ীব্রদ্ধানন্দ কেশবচন্ু। 


"কারণ ব্রত মকল বান্তবিকই ব্যক্তিবিশেষের জন্য ) ওঁষধ সেবনের 
ন্যায় তাহা কেবল জীবন্রে বিশেষ অবস্থায় এবং বিশেষ প্রয়োজনে 
অবলম্বনীয় হয়।” 

* শরীরকে অধিক কষ্ট দিয়াও বতগ্রহণ বরহ্ধানন্দের অনুমোদিত নহে।. 
তিনি প্রচারক মহাশয়দিগকে ইন্দিয় সংযম সাধন জন্য যখন 
নানাপ্রকার ব্রত লইবার ব্যবস্থা করেন তখনও প্রচারক সভার নিঃারণে 
বলেন £_-"শরীরকে হুস্থ রাখিয়া শারীরিক কষ্ট গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ 
এরূপ করিলে শরীর বহুদিন মাধনের উপযোগী থাকিবে, অন্যথা সাধনেই 
ব্যাঘাত পড়িবে” 

এই ব্রত গ্রহণ সঙ্ধন্ধে তিনি নবসংহিতায় আরে! বলেন £__ 

“যেখানে কার্ধ্যতঃ কোন প্রয়োজন নাই সেখানে ব্রত গ্রহণ অধিকন্তু 
এবং অনর্ক বান্াড়গ্ধর মাত্র। 

“আত্মার যতগুলি অতাব এবং প্রয়োজন আছে মেই পরিমাণে তাহার 
পরিশুদ্ধির জঠ মণ্ডলী ব্রত ব্যবস্থাপিত করিবেন। , 

“কিন্ত ঈগরের বল ব্যতীত কোন মনুষ্যই ব্রত উদৃঘাপনে সক্ষম নহে। 
কারণ মনুষ্য কেবল ষঞ্ক্র করে এবং শুদ্ধতা লাভের জন্ত প্রবৃত্ত 
হয়, কিন্ত ঈশ্বরের কৃপা তাহাতে মফলত| দান করে। 

'প্রার্থনাই সমস্ত ব্রত সাধনের প্রাণ, এবং প্রার্থনাতেই কেবল সে 
সমুদয়ের সফলতা। হুতরাং ঈশ্বরের নিকট আস্তরিক সরল এবং বিনীত 
প্রার্থন। ভি ব্রতপন্দ্বীয় পন্ধতি অনুষ্ঠান ব| কালব্যাপ্তিতে কোন গুণ 
নাই। 

“অতএব যখন তুমি ব্রত গ্রহণ করিবে তখন যাবতীয় অহ্কার অভিমান 
পরিহার করিয়া সমপূ্ণকপে ঈশ্বরের কণার উপর নির্ভর কর); এবং 


শীব্রক্ষানন্থ কেশবচন্ত্র। ৯৩ 


একাগ্রহ্থদয়ে তোমার স্বর্স্থ পিতার প্রদত্ত সাহায্য এবং আলোকের জন্ 
ভিখারী হও ।” 

ব্রত গ্রহণকালে সাধক মাত্রেই যে এই সকল নিয়মপালন করা িতান্ত 
আবশ্যক বল' বাহুল্য । 

বাস্তবিক প্রার্থনা এবং উপাসনাই ব্রত গ্রহণের, প্রাণ। তাই" সর্ব- 
প্রকার ব্রত গ্রহণের প্রারস্তে উপামনা করিয়া প্রার্থনাপুর্বক তাহ। গ্রহণ 
করিতে হইবে ব্রন্ধানদ্দ ইহাই বিধি করিষ্বাছেন। এই উপাসনা প্রার্থনা কি 
ভাবে করিতে হইবে তাহা পুর্কেই বলিয়াছি। এ উপাসনা সম্বন্ধেও সকলের 
কোনরপ গান্তীধ্যের অভাব না হয়, এজন্য প্রচারকদিগের সভায় ব্রঙ্গানন্দ 
নিদ্ধারণ করেন £-_ ] 

(১) উপাসনার সময্ব হাচি, কাশী, গলার শব, ও টে'কুর যতদুর সম্ভব 
দমন করিতে হইবে। (২) উপাসনান্ে অবনত মস্তকে নমস্কার করিবার 
সমস মুখে প্রার্থনা ব| সঙ্গীত করা অবিধেয়। (৩) যদি কাহারও উপাসনা 
শেষ না হইয়া থাকে সে স্ুলে গন্প ব| আমোদ করা ব| কোন প্রকারে যোগভঙ্গ 
করা নিষিন্ধ। (৪) উপাসনার পর গস্তীরভাবে চলিয়া যাওয়া আবশ্যক।” 

এই সকল কুভ্যাস বা উপামনা কালে নিদা বা অঙ্গভঙ্গী করা 
যাহাদের অত্যাম আছে তীহাদ্দের এ সমুদয় ত্যাগ করিবার জন্যও বিশেষ 
ব্রত লওযা! কর্তব্য। 

এই ব্রতাদি ব্যতীত মণ্ডলীর শিক্ষা সাধনের জন্য ব্রদ্মানন্দ কয়েকট 
বাহ্‌ অনুষ্ঠানও সম্পাদন করেন। তাহার মধ্যে জলসংস্কার, হোম, সাধু- 
ভোজন, দণ্ডধারণ, আরতি ও নিশান বরণ প্রধান। ব্রন্ধানন্ প্রাত্যহিক 
ন্বানের মহিত জলসইস্কার এবং প্রাত্যহিক ভোজনের সহিত 
সাধু-ভোজন সাধন বিধি নবমংহিতায় বিধিবদ্ধ করিমীছেন। অন্যান্য 


৩২ 
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অব্ষ্ঠানের মধ্যে এখন উত্সবের সময় মন্দিরে "আরতি" ও তাহার আলে 
মহিলাগণ কর্তৃক “নিশান ধরণ" হইয়া থাকে। 

প্রকাশ্যভ।ব ব্রন্ধানদ একবারমাত্র কমল সরোবরে “জলসংস্কার” অন্থ- 
টান সম্পাদন করেন, তাহাতে কিনি খ্ীষ্টধর্খের জলসংগ্কার এবং হিদু- 
ধর্ষের স্নানবাত্রার স্বান ,মিলাইয়! পিত| পূত্ন পবিত্রতা বা সঙ্চিদান-কে 
স্মরণপুর্বক আপনিও ক্নাত হন এবং অনুগামী প্রচারক ও সাধকদিগের 
মন্তকেও অভিষেক প্রদান করেন। জলে যেমন মলীনতা ধৌত হয়, তেমনি 
পবিত্রাস্্ার শাস্তিজলে মনের ও আয্ারও মলীনত৷ ধৌত হউক এই 
কামনাই ইহার সাধন । 

সেইবূপ একবার অগ্নি প্র স্বলিত করিয়া তাহাতে ছত্ব খণ্ড কাঠ 
ও ঘৃত নিক্ষেপ করতঃ “হোমানুঠান” করেন এবং প্রার্থন| করেন এই 
অশ্নিতে যেমন এই ছত্বখান কাঠ পুড়িয়া গেল, এইক্ূপ আমার মনের 
ষড়রিপুও ব্রহ্মাগ্রিতে পড়িয়া ধ্বংস হউক। 

একবার বিশেষ তাবে বন্ধুবর্কে লইয়া *গ্লাধু-ভোজন" অনুঠান 
করেন) তাহাতে সন্মুখস্থ অব্বে ও জলে ব্রন্মের আবির্ভাব দেখিয়৷ এবং 
তাহার মধ্যে ভ কুগণকে, বিশেষ ভাবে দেবনন্দনকে স্মরণ করিয়া, তাহাদের 
রক্ত মাংস অ.রুপে পরিণত করতঃ তাহা ভোজন করেন। সমস্থ 
অন্নপানে যেমন শরীরে রক্ত ও মাংস হইবে, সেই রক্ত মাংস ধেন ভক্তের 
রক্ত মাংস হয় এবং এই তন্গু যেন তঙ্গারায় “ইট হয়, এইকপ 
কামনাই এই অনুষ্ঠানের মর্ম । 

একবার তিনি মস্তক মুণ্ডন করিঘ। “দণগুধারণ” ব্রত হণ করেন। 
বৈরাগ্য মাধনই এই ব্রতের উদ্দেশ্য । এই ব্রত ধারণ করিয়। তিনি নিজে 
ভিক্ষা করিয়া আহার করেন। 
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“আরতি” উপলক্ষে নববিধানের নিশানতলে সর্দাধনুশী রক্ষা 
করত: ব্রক্ধানদ পরপ্রদীপ জালাইয়া প্রার্থনাযোগে তাহাদিগকে 
“পুণ্যের প্রদীপ, প্রেমের প্রদীপ, ভক্তির প্রদীপ, বিশ্বাসের প্রদীপ 
বিবেকের প্রদীপন্তপে" পরিণত করিয়া তারার ক্রদ্ধমুখ উদ্ললকূগে 
দর্শন ভিক্ষা! করেন। র্‌ 

“নিশান বরণে” অগ্ঠপূর হই মহিলাগণ বিধান সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে 
আলোর লইয়া নববিধান অঙ্গিত নিশানের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া! 
শব্বিধানের ব্জয় নিদর্শনকে আদর করেন। নিশান উপলক্ষ মাত্র, 
কি: তাশাকে ঈশ্বর গানে কেহ পুজাও করেন ন| কিন্বা তাহার নিকট 
কোনকগ প্রানি'ও করেন না! 

ঈশ্বর বোধে কোন বাগ বপ্ধর পূজাই পৌন্তিলকত|। ব্রঙ্গান দ যেমন 
পুরে বলিয়াছেন মম্পূর্ণ অপৌন্তলিক এবং নির্দোষ অনুষ্ঠান দ্বারায় ধর্মকে 
সাধারণ অন লোকের উপগোরী করিবার চেষ্টাই এই সকল বাহ্যা- 
নুঠানের উদ্দেশ্য । ইহদতে কোনরূপ কুসংস্কার আাসিবার সম্ভাবনাই নাই, 
কেন ন| সকল অনুষ্ঠানেই এক নিরাকার ঈশ্বরকে ম্বারণপুব্বক প্রার্থনা 
কর| হইয়া থাকে। এবং অনুষ্ঠানের মর্ম কি বুঝিয়া তাহা! সম্পাদন করিলে 
আর তাহাতে কুসংস্কার আসিবে কিূপে ? না বুঝিয়া অনুঠান করিলেই 
তাহাতে কুসংস্কার আদিতে পারে। বাস্তবিক এ সকল অন্ষ্ঠান দ্বারায় 
স্রীলোক ও সাধারণ লোকের ধর্খোৎপাহ এবং আত্মার কল্যাণই হয়। 

এই সকল অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও ব্রহ্ষানন্দ “নবধিধান পত্রিকায়” লিখিয়া- 
ছেন £__“কেবল কতকগুলি প্রচলিত অনুষ্ঠানের আধ্যাস্বিকতা ব্যাখ্যা 
করিবার জন্যই এই 'সকল অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। অন্ু্ান কেন? 
কারণ তাহাতে অধিক হৃদয়গ্রাহী হয়! পুরাতন জীবনবিহীন অনু ঠানকে 


৯৬ প্রীবরক্ষানন্দ কেশবচনু। 





কিছুতেই,এমন ব্যাধ্যা করিতে পারে না ধেমন একটী জীবন্ত প্রতি- 
কৃতিযুক্ত অনুষ্ঠান দ্বারায় হয়। হোম, জলসংস্কার, সাধু ভোজন, দণ্ড- 
ধারণ, নিশান বরণের অর্থ, কেবলমাত্র উপদেশ অপেক্ষা তখনই অধিকতর- 
বিপে হুম হয়, যখন তাহারা জীবন্ত অভিনয়কারীর দ্বারায় অভিনীত হয়। 
ধন্য সাহার যাহারা 'দেখিয়াছেন এবং অনু্ান সম্পাদন করিয়াছেন, 
কারণ সেই সময়ে ইতিহাস পুনরায় 'অভিনীত হইম্বাছিল ও নবজীবনে 
জীবিত হইয়াছিল এবং স্বর্গও উদঘাটিত হইয়াছিল, এবং মুত অনুষ্ঠানের 
গৃঢ় অর্থে নবালোক উচ্জুলরূপে উদ্ভাসিত হইয়া! সকল বিষয় পরিষ্কার 
করিয়া দিয়াছিল । 

বাস্তবিক ব্রহ্গানন্দ যেমন এক দিকে হিন্দু দেবদেবীণশেন আধ্যাত্মিক 
ব্যাখ্যা উপদেশের দ্বারা করিয়াছেন,তেমনি নানা প্রকার ধর্ধের অন্ব্ঠানকেও 
এই সকল অনুঠানের দ্বারায় ব্যাখ্য। করিয়াছেন মাত্র। নববিধান 
যখন একটা বিধান, তখন ইহা সকল ধর্শের সকল ধর্দ্ভাব এবং 
ধ্থানুষ্ঠানকেই আদর করিতে এবং পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। 

তাই শ্রষটধর্মের জলমংস্কার ও সাবুভোজন, হিন্দু বৈদিকধর্মের 
হোম, বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণবধর্থের দণ্ডধারণ, শিৎধর্শের আরতি ও নিশান- 
বরণ ইত্যাদিকে অধ্যস্ব-বৈচ্ছানিক ব্যাথ্যা দিয়! তাহাকে নববিধান সাধনার 
অঙ্গীভূত করিতে হইয়াছে। ননবিধান ঘর্দি কেবল একটা সুসংস্কৃত 
ধশ্্মিত মাত্র হইত তাহা হইলে পূর্ব পূর্ব্ব ধর্ম বিধানের সাধনার 
আদর অপেক্ষা না করিলেও চলিতে পারিত। কিন্তু ইহাকে যখন 
বিধান বলিয়া! ব্রদ্ধানন্দ ঘোষণা করিয়াছেন ডুখন পুরাতন কোন 
ধর্মতাবকে কি তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন? পৌন্তলিকতা ও 
কুসংস্কার বঙ্জন করিয়া! যাহা! কিছ সূতা সকলঈ ঈল্গাস আগ 





১ : অ্দধাবশ কের? ? 





বদ, আনা ফান পি অনুরাগ এ টি যঙ্গে ৷ 
আইয়ের পাবে : দেন।* ঘরন্ত হইল আপনার তাইতে কিনতু 
হাও পৃথিবীর লোকের কপালে গেল। পৃদিবী দ্ধ লোক তর পট 
ফ্দকত জগতের কপালে ফৌঁটা দিলেন। কৌটা দেওয়ার অর্থ এই রে 
আর আর তই ইহ তাল হে চি. 7৯ 

কায সরে কৌটা দেওয়া হল? উঁগজদনী যে সকলের মা। বি 
ছে সে বলছেন কৌ দে পতিত, স্বর্গের প্রেমের এক কোণ, 
€কটে পৃথিবীতে ফেলে দিলে দেটা হল ভাইফকঁটা। যেমন বরে বরে ' 
হইছে, তেমনি বফি-সমস্ত পৃথিবীতে হয় ভা হলেবেশ হয সকলে 
যদি সকলের ভাই হয়, তা ছলে পাপ রইন কি? ্‌ 
: * শগিভ, আমাদের মধ্যে পবিত্র স্বগাঁ় প্রণর স্থাপিত কর।. কেবল, 
ভ্ী,. (ভাইকে ফট! দেবে না। ভাইও ভাইকে দেবে। সকষকে 
ভাই' কর। ভাইঙ্বের মত'জিনি নাই। ছ্াশীর্বাধ কর যেন সুমিষ্ট 
খহিত্র ভাব রতয় হায় রেখে জগতের সকলকে ভাই বলে, ত্ী 
বলে ডেকে তযন্ত বিনয়ী নগদ হয়া ভাত লেখ করে গন্ধ হই” ৪৩ 
এখানে উল্লেখ করা আবঞ্গক, উপরোক্ত ্রতাদি ব্যতীত বদ্ধাবন 
| কা ওহ ই কী সত এব সাধনের 
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বান তন একীকে সরমমধাণ দের ীী 
সপ নানাগরকার বরতানঠান প্রবর্তন করিলেন, তেমনি উজ সাধকের 
জন্তও যোগ, ভক্তি, কথ, জান ব্রোখ্য, পরলোক- সাধন, সাধু সমাগম টত্যাছি 
ধের উদ অঈও নিজীবনে মাইন করিয়া শিক্ষা দিলেন। ভিন এ নদ 
উক্ত ধর্ধাঙ্গধাধনেও তীয় কোন প্রকার অঙ্গাভাবিকতা বাদ ভাব রাই। 
বদ্ানন্দের সকলই স্বাস্থাবিক এবং হজ। সবর সাধনের মূলই. তর 
এক সরল আংদা এবং জীব গু ঈরের উপর নির্ভর ।, তিনি ক্কোন' 
মানব্রেই নিকট হইতে শিক্ষ। লই কোনপ্রকার ধর্রসাধনাব গ্রবৃতত ংন 
নাই। হার “নীবনবেদে" 'স্পইই তিনি 'দৈখাইযাছেন ফে মকলই উর 
রতাক্ষ ঈধর হইতে। সখদ তার হা ইরাদ ক 
হাক তাহা শিখাইযাছেন। রি রি 
তাই ধধন, যোগ ভূত শিক্ষার জঠ হই হার নিকট, উন ১ 
চাহিবেন, তিনি স্পাই হলিলেন পর্র য় মায় হইয়া তোরা, : 
দিগকে শিক্ষা দিবেন প্রণালী বিবি, ঈগয় জানেন, তোমরাও জাম. 
নং ামিও জানি সা? ওরে "আছি এন, ক্ষরিনাম। দাদি. 
তোমাদের দিকট শিক্ষা করিব). শিক্ষা করি য়া দিলি ঃ 
পিজা করিব গং তীর কথা! লিঃ বরন 






ব্য শত্রক্মানন্দ কেশবচন্দ। 








কিন্তু বঙ্ধানুদদের যোগ মহ যোগ, নিবাস ঘোগ, বিশ্বাস যোগ । নিশ্বাস 
যোগে যেমন শরীরের প্রাণ রক্ষা হইতেছে, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
বর্ষবায়ুও প্রাণে প্রবাহিত হইতেছেন এই অনুভূতি ও বিশ্বাসেই সহজে 
যোগ স্ধন হইল। 

শ্রীবঙ্গানন্দ তাই বলিলেন :_-“যধন আদিলাম ত্ান্সমাজে কে ধাত্া 
দিয়া বলিল “যা! হরির সর্গে যোগ সাধন কর।" বার বার এইন্নপ 
ধাকা খাইয়া অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম । দেখিলাম কি চমতকার 
রাজ্য! যেমন সহর ঘর বাড়ী দেখি বাহিরে, তেমনি অন্তরেও দেখিলাম । 
হজ্জে যোগের পথ ধরিলাম। নিগাস ধোগ যেমন সহজ তোমায় দেখ। 
তেমনি বুঝিলাম। যদি পোকের উপদেশ শুনিতাম, হয়ত শিখা অবরোধ 
করিতে বলিত, কৃত্রিম যোগপথ ধরিতাম, কিন্তু মা তুমি ন। কি সুখী 
করিবে তাই ভ্রম হইতে বাঁচাইলে।” 

তিনি আরে। বলিলেন “অধিক সাধন করি নাই, চক্ষু খুলিয়া সাধন 
করিলাম। তাকাইলাম চারিদিকে দেখিলাম প্রত্যেক 'বন্তর মধ্যে অনু- 
প্রবিঃ হইয়া ঈশ্বর বাস করিতেছেন। দেখিলাম প্মামার দিকে ত্রদ্ধ দেখিতে- 
ছেন, আমাকে ডাকিতেছেন, নিকটে গেলাম। আবার বলিলেন" আরও 
কাছে আয়” খুব নিকট হইলাম, বলিলামব্ন্ধ পাইয়াছি, যোগ হইল। 

“যোগ কি € অন্তবায্ার সঙ্গে এমনই সংযোগ থে প্রতি বস 
দেখিবামান্র তংক্ষণাং তংসঙে সঙ্গে ব্রদ্মের দর্শনলাভ। কাঠ আ; 
কাঠ মনে হইবে না। আকাশ আর আকাশ থাকিবে না। আকাশে 
চিদ্বাকাশ দেখা যাইবে 1” ) 


: ব্রদ্ধানন্দের এই সহজ যোগে 'হট কু মার গোলযো' 
তীর স্প্ী। আর্্ঘ পির্র্ঘ জিবনের যর, আর্থ প্রবীন বঙ্গে 


তীবরহ্গানন্দ কেশবচক্র। ১৪১ 





লয় হওয়া, অটৈতজ্ঞান লাভ করা, কিন্ত .বন্ধানন্দ বলেন যে 
যোগে সর্বক্ষণ দ্ৈতজ্ঞান থাকিবে তাহাই নববিধানের ধোগ।" সুতরাং 
নববিধানের এ ঘোগও সপপর্ণনৃর্উন। এই ঘোগে যোগী হইয়াই বশ্গানন্দ 
জীবনবেদে বলিলেন, *্বহ্ষকে প্রত্যক্ষ দেখা হইয়াছে। আমার সন্ত ঈশ্বর 
এখন একত্র গাথা রহিয়াছেন। ঈশ্বরকে দেখ নাই? আর প্রমাণ দিতে 
হইবে না, আমাকে দেখিলেই হইবে। একটা পদার্থে দুইটা পদার্থ 
মিলিয়াছে। একটা অস্বীকার, করিয়া আর একটা স্বীকার কর! যায় না।” 
ইহার ন্যায় সহজ যোগানন্দ সম্ভোগ আর কি হইতে পারে? ত্রহ্ানন্দ 
যে কি উচ্চ যোগেরই শিখরে উঠিয়া এই উক্তি করিয়াছেন ইহ। সংষত- 
চিত্তে পাঠ করিলেই বুঝা! যাইবে। অথচ ইহা! যে কেব্ল তীহারই 
নিজব্ব তাহাও নহে, তিনি উপরোক্ত কথার পরেই বলিতেছেন "তোমরাও 
যোগ্‌ শিথিবে, আশার সংবাদ দিলাম, ব্রদ্মকে স্পষ্ট বন্তর স্তায় দেখিবে 1৮ 

এই ধোগ আবার কেবলই যোগ নহে,.ইহাঁ তক্তি মাথান ধোগ। 
নববিধানের যোগ তৃক্তি-যোগ। নববিধানের ভক্তি যোগ-রিত 
ভক্তি । বরদ্মানন্দ তাই জীরনবেদেই বলিলেন :--“ঈরের প্রসাদ বারি 
ভক্তির আকারে আসিল, সেইন্সপ কোথা হইতে এক বাম প্রবাহিত 
হইয়া যোগকে আমার নিকট আনিল। হস্তগত হইলে গর বুঝিতে 
পারিলাম একে বলে ভক্তি, একে বলে যোগ। ভক্তি ঘোগকে 
সুমিষ্ট করে, যোগ তক্তিকে শুদ্ধা তক্তি করে। যোগ হয়ত অধৈতবাদে 
লইয়া ফেলিত, ভক্তি হয়ত কুষংস্কার উৎপন্ন করিত। কিন্তু যোগের 
পাহাড়ে তির বাগুন হইল। ভক্তিকে স্থায়ী করিবার জন্য যোগ 
আবশ্যক। ক্ষণস্থায়ী পরত জন্মিতে পারে টে, কিন্তু যোগ ব্যতীত 
তাহ! চিরকাল থাকিবে না। 


5৯২. জী্স্কাদন্দ ফেশহট্ টি 


নু ৯ 








এই অন্ঠ,তিনি ভক্তি যোগ একত্র করিম! ঘবযোগ এবং নবভক্তির পথ নব. 
বিধানৈ আবি চার করিলেন, এবং মুক্তকণ্ে বলিলেম "এই ভক্তি ঘোগ ব্যতীত 
রাঙ্ম জীবন কোন কারের নয়” আরো বলিলেন "যোগেতে নূরধয চন্দ ন্ষত্র 
মস্ত নুকের মধ্যে করিয়াছি, মাকড়ম। যেমন জালের মধ্যে পোকাকে ধরে 
তেঙ্গমই ধরিত্বাছি। বিদ্ধ এবং শ্হ্ধাণডব্রক্ষাণ্ড এবং ব্রহ্ম আমার মধ্যে 
করিয়াছি। আমি ধন্ত।" পূর্ণ যোনী না হইলে এমন সাহস করি 
আর কে বলিতে পারে? ইহা! স্থারায় আরে! বুঝ। যায় তিনি কেবল 
ব্র্নধোগেও বোনী নন, ব্রদ্বঘোগের সহিত মানবধোগ ব্রহ্ষাণ্ডের 
সহিত যোগেও ব্রদ্ধানন্্ পূর্ন খোগী এধং সেই ঘোগই তিনি নববিধানে 
প্রবর্তন করিয়া বলিলেন £-_“সমস্ত মানব আমাতে, আমি তোমাতে” 

এই নববিধানে যোগ তক্তি কর্্ সবই মিলিত, তাই ত্রহ্মান'্দ বলিলেন, 
“আমি ছিগাম খুব কর্ধু, এখন বোগের পাছাড়ে উঠে বাগানে বেড়াইতেছি। 
এখন আর ধুঝিতে পারি ন!:আযার জীবনে যোগ অধিক ন(ক্ব অধিক। 
বিবেকের প্রভাব অধিক স! মুন্গ বাঁজাইয়া পক্িতে আনন্দ করা? 
হোল আনা ধদি আমার ভক্তি থাকে তবে যৌল*মানা যোগ আছে” 

তার ভক্তি সঞ্চার সম্বন্ধেও ত্রন্মাননদ বলিয়াছেন প্রথমে “আপনাকে 
আপনি বলিতাম এছাড় ওছাড়, কেবল প্রিয় নিগ্রহকর, কেবল পরাক্রম 
প্রকাশ কর, অপৌনলিক ধর প্রচার কর। গুপ্ভাবে একজন ভিতর 
হইতে আমাঞ্চে ক্রি ঈশ্বরের দিকে টানিলেম। গরিব হইল 
পুষ্ধ কঠোর 'াবের 'হধ্যে পড়িয়া বে কাদিত্েছিল সে এধন হাদিতেছে। 
এ সংবাদ সকর্ের জানা উচিত। ঈশ্বয় জান অগ্ন ছিল বাড়িল, 
খাত বোড় 'করিয়া বর্ষে ডাকিতেছিলায, পয়ে দেখি তিনিই 


এক লা কিনি ও “শ্রা অলি জিধিলা। - মা লীম়র আধাও। 


রি  উরদ্ান যেপবচতা। ১৪ 


কতব্ূপ দেখিলাম। কখনও শির মহ. আনব. মংচুজ িখিলাম, 
কখনও জ্ঞানের সহিত প্রেমের যোগ নিরীক্ষণ ফরিলাম, মার রগ রানা 
ভাবে মা দনেখাইয়াছেন। এখন* মনে হযেছে মাকে দেখিয়াই: বুঝি 
একেবারে পাগল হইয়া! যাই। চঞচলা ভক্তি, প্রগল বা তঞ্জি, গুলে ভাজি 
মাতানে ভঞ্জি আজ হইয়াছে।" - + 

এই সকল উজির স্থারায় বেশ বুঝা যায় কোন | াধই হার কঃ 
সাধ্য, পুরুষকার সাধ্য নহে। যোগ ত্ক্তি কণ্ধ জ্ঞান সকলই নবৰিধানে 
সহজ সাধ্য মকলই ব্রন্ূপ| সাধ্য; তাহার উপর নির্র করিলে সরল প্রাণে 
প্রার্থনা করিলে সকলই হয়। বিশেষত; তাহার বনে যে যোগ ভক্তি. 
প্রার্থনা মকলই প্রত্যক্ষতাবে ঈ্র গুরু হইতে প্রাপ্ত. এই সকন উদ্ধি 
পাঠ করিলে আর কে অশদেহ করিতে পারে? ৃ 

রজ্মানন্দের বৈরাগ্যও সহজ বৈরাগ্য। হও, কই সাধ্য ব্যপার 
নহে। তিনি বলেন “মর্কট বৈরাগ্য আমি চাইনা যে বৈরাগ্য চো করিয়া 
করিতে হয় আমি তাহার প্রয়াসী নই, আমি শরীরে ভন্ম নেপন করিয়া! 
বৈরাগ্য মাধন করি নাই।, সহজ. ্বাতাৰিক বৈরাগ্য আমি অবলম্বন 
করি, সেই বৈরাগ্য হইতেই আমার মঙ্গল হয়। আদেশ হইল নিজে, 
রন্ধন কর, কি বিনামা পরিত্যাগ কর, অধবা ছুই দিনের জন্ত বিশেষ স্থানে 
বাঘ কর, এমকল শরীর দ$ করিবার জন্য নয়। শরীর দগ্ধ করিলে 
উপকার কি? আমাদের মধ্যে থে বৈরাগ্য সে কষ্টের জন্য নয়, তাহা আপনা-. 
পনি হইয়া যাইতেছে। নববিধানের আদেশে মন ব্যান পরিয়াছে বাহিন্ে 
ব্যাচের. প্রয়োজন হয় নাই। বাহিরে না] করিবেই ভান । জোক 
দোইবার জন্য যে বৈরাগ্য আহা! পরিত্যাগ কর। .. হীদসব খন, ইরাক 
(ধারণ করে।, হই বৈরাগ্যে আমা,নরবিধানের শো] ধারথ.ররে:"....... 





১০৪ শীবন্ধানন্ ফেশধটল। 





_. নবধিধানে “ছার্থনাশই বৈরাগ্য," সুতরাং আমার কিছুই লয় যাহ 
কিছু সকলই ঈশবরেযএইং জ্ঞান সর্বদা জাগ্রত রাখিয়। ঠাহার আদেশে চলাই 
যথার্ব বৈরাগ্য। “তিনি মি বিষয় বিভব দৈন ভালই, স্টাহার আদেশে গ্রহণ 
করিবে, আবার যদি তিনি লন তারই আদেশে পরিত্যাগ করিবে" এই 
ভাবে নির্লিন্ত হইর়্া সংসারে বিচরণই বৈরাগ্যের লক্ষণ। বাহিরে 
সমৃদয় বজায় রাখিয়া স্ত্রীপুত্র পরিবার সংমার লইয়! বাম করা, অথচ 
ভিতরে পূর্ণ বৈরাগী হইয়া থাকাই নববিধানের বৈরাগ্য সাধন। গহন 
বৈরাী হওয়াই নববিধানের বৈরাগা। ূ 

নববিধানে পরসেবা কর্ধাফৃঠানাদিও যাহা কিছু সকলই বৈরাগ্য 
প্রণোদিত, সকলই ঈগর প্রেরণায় তাহাকেই গৌরবাকিত করিবার জন্যই 
সম্পাদন করিতে হইবে। তাই ইহাতে কর্মও পুরুষকার মদত 

নয়, হৃতরাং ইহাও নৃতন। 

যাহাহইউক নববিধানের যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম 'বৈরাগ্য সকলই 
নৃতন। এককথায় বলিতে হইলে বলা যায় নববিধানের যোগ ভক্তি-মিশ্রিত 
যোগ, নববিধানের ভক্তি জ্ঞান-স্রিগ্রিত ভক্তি, ন্নববিধানের কর্ম আদেশানু- 
মোদিত কর্ম, নববিধানের বৈরাগ্য সংসারে বৈরাগ্য এবং সকলই 
আবার পরম্পর বিমিপ্রিত সম্পূর্ণ এক নববিধ। ফলে ইহার সকল সাধনই 
বিধাতা নির্দেশে করিতে হইবে, পবি্রাস্া স্বয়ং পরিচালিত করিয়াই যখন 
যে সাধন করাইবেন তখন তাহা করিলেই সিদ্ধিলাভ হইবে, ইহাই 
্রহ্থানন্দ নিজ জীন দ্বারায় শিক্ষ। দিয়াছেন । 

এই ফোগ ভক্তি কর জ্ঞান বৈরাগ্য আদি ধূ্মের উচ্চ অন্ন সকল কি 
্র্ানীতে সাধন করিতে হইবে প্স্ধনীতোপনিযং" রথে বরহ্ধামন্দ বিশদ" 
রূপে উপদেশ দিরাছেন। কিন্তু তাহাও ক্লেবল পাঠ করিলে বা লিল ই 


্রীতরহ্ধানন্স কেশবচন্্। ১০৫ 
শা এ িপীক্াঁ শি 
তানুমারে সাধন করিতে চেষ্টা করিলে বিশেষ ' ফল হইবে ন]। 
পবিত্রতা স্বশ্ৎ গুরু হইয়া যখন ধাহাকে যে ব্রত লওযাইবেন: এবং 
দ্ধানন্দের উপদেশ বুঝাইয়! গিবেন, তিনিই তাহার নিগুঢ় ভাৰ ভ্াঘয়ঙম 
করিতে গারিবেন। সুতরাং সর্ব বিধায়ে এক পবিত্রাত্মার উপরু নির্ভরই 
নববিধান সাধনের প্রাণ । 





পরলোক সাধন, সাধুসমাগম। 


রঃ ন্নাবার্ম্মোর মতসার" পুস্তিকায় ব্রহ্মানন্দ পরলোক সম্বন্ধে এইবূপ 
ৰা লিখিয়াছেন £_-আত্মা অবিনশ্বর । মৃত্যু কেবল শরীরের 
বিনোগ, কিন্তু আত্মা অনন্তকাল ঈশ্বরেতে জীবন ধারণ করে। মৃত্যুর 
পর নৃতন জম্ম হয় না, কেবল বর্তমান জীবনের প্রমারণ ও ক্রমোরতিকে 
গরজীবন বলা যায়। প্রত্যেক আত্মা আপনার দোষ গুণ লইয়া ইহ- 
লোক হইতে অবস্থত হয়, এবং দেই দোষ গুণের ফল তোগ স্করিত 
করিতে অনন্তর উনতির পধ্থ ক্রমে অগ্রমর হয় ।” 

নববিধান বিধ্াসের মূল সত্যের মধ্যেও “আস্বা যে অমর এবং ক্রেমো- 
ননৃতিশীল, ইহ! বিশ্বাস করিতে হইবে ব্রন্ধাননদ দিদ্ধাস্ত করিয়া দিয়াছেন। 
তাহার মতে আত্মার মৃত্যু নাই। তাই.তিনি “তবিষ্যং জীবন্‌” বিষয়ে 
ইত্রাজিতে যে বন্ৃতা করেন তাহাতে পরিক্কাররূপে বলিয়াছেন £-_ 

(বিশ্বাসীর নিকট ) “ঈশ্বর এবং পরলোকের অস্থিত্ব পরিষ্বারক্ধূপে 
অছ্েদ্য একত্‌ বলি! প্রতীয়মান হইবে। তাহাতেই আমরা-বাস করি, 
বিচরণ করি এবং জীবনধাপন করি, ইহাই আমাদের পরলোক. বিধামের 
ভিন্নি। মাই আমরা আপন্ধদের অপূর্ণতা অনুভব করি, তাহার সঙ্গে 


১০৬ ভীরঙ্গারগা কেশহট টা টু 





লয়ে অনার ছমাদের নির্চর অনুষৃত হয়, সেই অগস্ত 
আসমাকেই বশ দর নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহ! হইতেই এক 
দিকে ঈখণের দিকে অপরদিকে পরলোক” বা অমযত্ের দিকে আমা- 
ফিগকেজ্টযা যায়। আপনাকে ঠিক জানা মানে আপনাকে অপূর্ব আত্মা 
ওপূর্ন দার উপর নির্তরশীন ছানা। এবং ইহা জানাই ভবিষ্যৎ জীহন 
জানা। যদি আমি দেখি যে আমি ঈশ্বরেতেই বাম করিতেছি 
শরীরে নয়, তাহা হইলেই ইহা! দেখিলাম যে আমি চিরদিন বাঁচিব 
“্ৃতযু কি? ইহা একটা পরিবর্ণন ভিন্ন আর কিছুই নহে, মৃত্যুতে 
বান্তবিকতা কিছুই নাই। আমি এখনই ও আ্ানিতেছি আমি ভ্বনন্ত 
চিরজীবিত গ্রবাত্মাতে ঝাঁচিয্বা আছি। আয এবং গরমাস্থা এমনই 
একত যোগে বাধা, যে একদ্বন জীবনের রদ টানিতেছে আর একজন 
তাহা সার করিতেছে। আমরা যখন ঈংরেতেই জীবিত আছি, আমরা 
ততদিন জীবিত, থাকিব হতদিন, ঈত্য় থাকিবেন এবং ঈশ্বর চির 
“বি কাজেই ছামরা& চির ধাফিব".. নি... 
হর ভানির পরলো বনীদ খর রা কাছ বির রা 
স্ব বলেৰ ১-"তাহাকে অনুতাপ, বিশ্বাস এমং জাপার দিকে আহত এবং 
কনোবের সত্তার প্রতি জাগ্রত করিবার অন্ত প্রার্থনা) শান্ত খাঠ) অঙ্গীত 
বি অকঠান ছার! হার সেবা করিতে হইবে. | 
শিব কালারের কুলে ঘণায়মাদ এবং ঈ্ই তাহাকে আশ্বাম- 
নায় আোরোং রাহ হর তা 





 প্রীবানদ কেশব । র্‌ গা 





রিপন ও রাজা 
ইহাও তাহার বেন অনয হয়।  .... 
“অতঞ্র লোকরা ার বকা টিনা কামনা যেস. উহার বাকি, 
ভঙ্গ দা করে; কোন প্রকার শোকোক্ি এবং ক্রন্দন ডাকে ' ঘেন ইন্াদি 
নাকরে।, অবুরয় অবস্থাগুলি একত্রিত হইয়া খাহাত্তে তাহার: মলেন. 
সাম্য রক্ষা করিতে পারে, এবং পৃথিবীয় দিকে দ| আনিয়া স্বর্গের দিকে 
তাহার দৃষ্টিকে ফিরাইয়। দিতে পারে, ভাহাই করিতে ইইবে। তই 
এইরূপ আশার সমাচার এবং উপদেশ খবায়া শুৎকাঁলে কহ খ্রি 
করিবে সেই তাহার প্রত বয়!” | 
 শ্রান্ধকর্তার শ্রার্থনাতে এইরূপ হল হয় ₹..+ক্রিয় পরযেশ্বর, দর 
অনিত্য নুখ সম্মান হইতে আমাদের স্বদয়কে ফিরাইয়! কর্ণের এশবরধ্যের 
দিকে লইয়া চল। আশ্বাস বচনে এই প্রযোধ দাও যে; যে সকল ব্যক্তি 
এই. জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছে তাহারা তোমারই আলয়ে- একত্রিত 
লাবিব 
রাত্মগণের সহিত গিয়া পুনখিলিত হইব |” 7.১ 
 আচার্য্র প্রার্থনাতেও বলেন “পরলোক সে আমাদের রিবা 
ঘনীভৃত . কর, এবং আনপ্ত: জীযনের দন্ত: আমাধিগকে প্রত 
করিয়া লও। পরলোরগন্ত আম্মাকে তুমি সবরের সমগ্র আলোক এবং 
মহিমা প্রদান ফর যদিও. আমর! বাহৃতাবে, ভাহার. মহিত পৃথক 
হইয়া পড়িয়া কিন্তু আমর! হেন ঠাহার. ইরা শি, 
চিরকার অবস্থিত করিতে পারি৭+............ ৃ 








উঠ. শীক্ষানন কেশবচনা ) 





ঘদায়াস রক ত্র্গত জীবনই বর্মণ এই বঙ্গিয়া অতি সহজে এবং 
ঘনীহৃত ভাবেই তিনি সমৃর্দর তত অভিব্যপ্ত করিয়াছেন। 

বাস্তবিক ব্রহ্গেতে বাসই আমাদের ইহুজীবন, ব্রন্মেতে বাসই আঘা- 
দেঁর পরজীবন। ইহজীবনেও তিনিই আমাদের জীবনের জীবন “হইয়া 
আছেন, তাই আমরা *বীচিয়া আছি এবং দেহান্তেও যে আত্মা থাকিবে 
তাহাও জীবন হইয়া তিনিই তাকে কাচাইবেন; তবে আর মৃত্যু কোথায় ? 
সেই জীবনত্বরূপের যখন মৃত্য নাই, তখন আমার এজীবনেরও আর মৃত্যু 
হইবে কিরূপে। তবে আমর! ইহ জীবনে থাকিত্বা তাহাকে জীবন বলিয়া 
ভুলিক্া। যাই বলিয়াই জড়েতে আবন্ধ হই এবং মোহ মের অধীন হইয়া 
আত্ম বিস্মৃত হই। ব্রদ্ষোপাসন! দ্বারায় আমরা ব্রহ্ষ্ঞান লাভ করিয়া 
যখন দেখি তিনিই আমাদের জীবন তখনই আমরা যথার্থ কবিত্ত অমরত্ব 
লাভ করি! 

এই ব্রহ্ষজ্ঞন লাভের জন্যই আমার্দের এই সংসারে আসা। এখানে 
আসিয়া আমরা সংসারের নান! প্রকার অবস্থায় পড়িয়া এখানকার 
অভিজ্ঞতা লাভ করিব, এখানকার অনিতাতা* এবং অপূর্ণতার মধ্যে 
বাস করিয়া সেই নিত্য এবং পূর্ণ ব্রদ্ধকে চিনিব ইহাই এ জীবনের 
উদ্দেশ্য। আমরা যদি এখানে থাকিতে থাকিতে ক্াহাকে চিনিতে 
পারি, পরজীবনে আমরা ্তাহারই অন্তগামী হইব এবং সঙ্জানে সচতন্যে 
তাহাতে বাস করিব ও হাতেই অনন্ত জীবনের পথে অগ্রসর হইব! 
যদি তীহাকে এখানে না চিনি, কেবল জড়ের সহিত জড়িত হই, 
সী পুত্র টাকা সংসার ইত্যাদিতে আবদ্ধ হই, দেহ অস্ত্রে আর সে 
সকল তে! থাকিবে না, তাগ্গাদেব অতাঁবজনিত কষ্ট ও যাতন! অনুভব 
করিব, এবং সেই যাতন! হইতে অনুতাপ স্তানিয়। আমাদিগকে প্রার্থনা" 
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শীল এবং ব্রনের অন্ুগমনাথাঁ করিবে, তাহা হইতেই আমরা আবার 
ভাহার সহিত মিশ্লিত হইব । নী 
এক্ষণে: আমরা যে উপাসনা করি ইহাও সেই ব্রস্বমহবাস 
চেষ্টা ভিন আর কি? : উপা্নাতেও তো আমরা এই জড়ের মায়া আবন্ধ" 
আত্মাকে মুক্ত করিয়া ত্রদ্ধের স্মরণাপন্ন করিতে চেষ্টা করি। সুতরাং 
এই অভ্যাস সরল ত্য এবং সহজ হইলেই তো আমরা ইহলোকেই 
পরলোক বামের পূর্বাভাস সন্তোগ করিয়া থাকি.। যথার্থ উপাসনাকালে 
যেমন আমাদের দেহের জ্ঞান টন্টনে থাকিলেও আমাদের মন আর সব 
বিষয় ভুলিযা যায়, কেবল ব্রঞ্ধমহবাদ সস্ভোগ পিপাহু হয় এবং তাহা 
সম্ভোগ কিরিয়া কতার্থ হয়, দেহান্তেও আমাদের ইহাই অবস্থা হইবে। তাই 
যথার্থ ব্রহ্মোপানাই আমাদের ইহলোকে পরলোকবাস বা সশরীরে 
্বন্স্ভোগ । পরলোক সাধন সম্বন্ধে ব্রমামদ্দিরে ত্রক্ষানন্দ একবার যে উপ- 
দেশ দেন তাহাতে তাই বলেন :+যাহাদের, প্রাণ ব্রহ্মেতে গ্রধিত হইয়াছে 
ভাহারা নিচৃষ্ট জীবন হইতে মুক্ত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহারা 
্বিজূগে উক্ত হয়েন। ব্রন্ধুই এক্প সাধকদিগের প্রাণ হন, এ অবস্থাতে 
স্বতঃতাবে পরলোক সাধন করিতে হয় না।” ব্রদ্ধাননের নিয়লিখিত 
ধ্যানের উদ্বোধন পাঠ করিলেও আমাদের কথা আরো সপ্রমাণিত হইবে £-- 
"এই তো সেই পরলোকসমুদ্রের ঘাট। ইহলোক্‌ ছাড়িক্া এই 
ঘাটে আসিলাম, মণ্মুখে পরলোক অনস্তকাল-সাগর ধু ধু করিতেছে! 
এই ছোট নৌকাখানিতে চড়ি, চড়িয়া যাই; যাই নৃতন রাজ্যে চলিয়া। : 
টাকা কড়ি লইব না। আর পৃথিবীর চাক্চিফ্যে মোহিত হইব না। 
আর ভাই বন্ধুর সঙ্গে দেখা. হইবে না।- ছাড়িলাম, তরী, ছুই পাঁচ 
ঢেউয্নের ধাক্কা খাইয়া চলিলামু। অনন্তকাল-সাগরে ভামিলাম। উঃ, 





টা 





ফি অস্াড়ার;, জর, খক শিস নি ছোট 
'নৌকাখামি। ভাহাতে গভীর অনরকাল-সমূর একটা জন প্রাথিওাই। 
রং অন্ধকার : ঘরে [. 'আমিক.গড়িয়াছি বন ভধম আর ভয় কি! 
কসিতেছেন, আসিতেছেন, জিন! শী, পুর্কাফিক ক্স! হইল, জ্যোতি 


দঃ 





ক্বীশিত হইর, সাগরে শ্রুতিফপিত হুইল |: অযু জগতের ঈশ্বর প্রকা- 
গত. হইবেন চিতহরণ করিবার ছভ । এই সময় তাহার. ধ্যান করি; 
মনের গুণ কথা তাহাকে হি, ভিনি বান ভাছার সহবাসে রাখিয়া 
আমাদের দেহ মন ডিনি খদ্ধককন.. - .. ..... 


3 এইড পুরণোক বাগ. ডিপ রি রি 
রং এট বিচারে টিনা পরিবর্তন মাত্র। এই জড় 












শিখি লইস্ে হর যে রা লেন ৰ 
কট পাই ত করিতে অত রজার দেছে ৰ 
দেননা। ধারা ইহজীবসে উপামসা সাধন আরতকরেন না তাহা 
দেহাসে যেন সেই সাধন আর হয়। সেই আন 'বৃঙ্যু তাহীবের গর্জে 
সৌভাগ্য ভিন আর কি এবং খাদের আবম যান. তাহাদের 
পৃথিবীর মোহ মারায় থাকা দিয়া মৃত সেই লৌকের দিকে তাহাদের দৃষ্টি 
কর্ণ করে, এবং হু তাহাই নহে হার বি 
আকর্ষণ আমাদিগকে তাহাদিগের দিকে টামিরী দাঁকে 
মাটির আযার জাই হা ভাবার 






টি বাতির চুঙ্টক পাথর ধৈমন 
লৌহকে আকর্ষণ করে,' পরলো বগত *আরীরগণের প্রেমও আমীদের 
রান 5285775, উন্নত করে। 
এই নিই শান নবধিধানে সাহু-সমাগম সাধন প্রব$ন করিলেন। 
সামাদ মানে পরলোকগত মহাপুরুষ র! সাধু কারার সঙ্গ 
1 এই সাধন কি? রহ্ধান উপদেশে বলেন ₹- 
রর পরলোকবামী সাধুদগের স্ে ইহলোকবাসী মগের দর্শন হয় কি 
নাঃ এক ঈশ্বরকে লই জ্ঞান তৃপ্ত হয়, সাধু সঞ্জনে প্রয়োজন কি? 
জ্ঙ্ানী হইছি বলিয়া কেবল র্ধকে লইয়া নিজ্জনে থাকিব সাধুকে 
রয় নাই; শর্প কখনও বলিতে পারি না। ঘিনি ঈশ্বরকে ভাল বােন 















:ভীহার সাধুকেও ভালবাসিতেই হইবে। ঈশ্বর আছেন গ্রাহাকে দেখিব 


এই স্পৃহা ঈংরকে দেখিতে গাওয়া যায় যে স্পৃহা ঈশ্বরকে আনয়ন 
করে, সেই. ম্দৃহাই. বাবার সাধুকে : আনয়ন ঝাঁবে, তক্তি সাবু সক্জনকে 
দেখাইয়া দেয়।. এক ইচ্ছায় ঈখরকে প্রাপ্ত হই। বে তক্তবংসলের 
ঙ্ দেখে, যে কের রূপ দেখে। টি ছ্ই. বিধি হই এক। 
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এই পরলোকগত আয্মাদিগের মঙ্গলাত আকা ক্ষাও মানবপ্র হৃতিতে যেন 
চির নিহিত। তাই, কুসংস্কারাপন্ন লোকেরা কত কি প্রত্রীয়ী অবনর্থন 
করিয়া পরলোকগত ব্য্জিদিগের ভূত নামাইতে চেষ্টা করে এবং কজনা 
যোগে তাহাদের সঙ্গ করিতে চায়। ব্রহ্ষানন্দের সাবু-সমাগ্রম সেরূপ 
নহে, তাহ! সত্যই সাধু-সঙ্গলাভ। ত্রদ্ধোপাসনায় যেমন পরমাস্তার সঙ্গ 
সাধন হয়, সাবু-সমাগমে সেইক্প সা'ু-আয্মার সঙ্গ সাধিত হইয়া থাকে, 
কিন্তু তাহা কিন্ূপ? পূর্বে ঘেমন বলা হইয়াছে, ব্রক্ধই একমাত্র সর্ধ- 
ব্যাপী আত্মা, সেই আত্মাতেই সকল আত্ম বাস করিতেছেন, বিহার 
করিতেছেন এবং জীবনযাপন করিতেছেন, হৃতরাং কোন অজ্ঞাত অপরিচিত 
রাজো পরলোকগত কোন আত্ম থাকিলেও মকলেই ধে ব্রদ্ষেতেই 
আছেন ইহাতে আর সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ ভ-আয়া সঙ্জানে মটৈতন্তে 
গে ব্রঙ্ধবক্ষে বাম করিতেছেন ইহাতে। নিঃসন্দেহ ; অতএব পরলোকগত 
মাধু-স্গ করিতে হইলে ব্রন্ধের নিকট যাইলেই যে তাহাদের সঙ্গ 
পাইতে পার! যার, তাহুতে আর ভুল কি? 

পৃথিবীতে যদি কোন সাধুর নিকট যাইতে হয়, তার দেহের 
সমীপবর্তী হইতে হয়, কিন্তু তার দেহ-অত্যস্তরস্থ থে দেখায়! তাহাই 
তো ঘথার্থ সাধু। এখন সাধুর দেহ নাই, ব্রহ্মই তাহার দেহ হইয়া 
তাহাকে আত্মস্থ করিয়া রাখিয়াছেন, হৃতরাং এখন সাধুর নিকটস্থ 
হইতে হইলে ব্রদ্গেরই সমীপবন্ত হইতে হইবে, ব্রদ্ধই মধ্যবর্তী হইয়া 
সারু-আয্মার মহিত মিলন করিয়। দেন। তাই মুষামমাগমে ব্রদ্ষানন্ন 
বলিলেন £-- 

“জননী মু! কোথায়! আমর! থে, তাহাকে দেখিতে আসিয়াছি। 
আঙ্গুল দিয়া বুকের ভিতর দেখাচ্ছ যে? তাহাকে দেখিবার জন্ত তোমার 
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বুকের ভিতর যাইব? অন্ধকার যে?"বিশ্বাসের প্রদীপ নিয়ে থা" 
তেল নাই, সলতে নাই, আঁ নাই। “দিচ্ছি, বরাবর সোজ। চলে যা। 
একজন ছেলে মানুষের মত বুড়ে। দেখছিল 1” লোকটি ব্লছে তুমি 
বল, যাহু তুমি বল, অটল প্রহথ ভক্তিতে স্থির হরে বসে আছে। অধির 
অগহিগ। হয় না। ভাবে যোগী হইয়া বমে আছে, রনগত প্রাণ, আগ্ঠ 
কোন ভাবন! নাই। কেবল ঈপ্বরের কাজে জীবন উংস/ করে বনে আছে। 
জান বুদ্ধির অহঙ্কার ফেলে দিয়েছে! ভৃত্যের মত চেহারা, ডতাভাব, 
নর প্রশ্ততি, কেবল বলে তব ইচ্ছা, তব ইদ্!। আয়রে আয় প্রাণের 
মুব। তোমার সঙ্গে সাক্ষা২ কথ। কহিবার অনুমতি পাইলাম না, কিন্ত 
আমার বাপের মধ্য দির। তোমার মছিত কথ। কই 1” 

এই সা[মমাগম ঝা পরলোবগত আস্মাদিগের সঙ্গ করিতে হলে 
্ষই যে সৎ মধাবর্তা হইয়। ভাহাদের সহিত মিলাইয়। দেন, বদ্ধানগের 
উপরে বচন দ্বারার ইহাই প্রতিগন্ হইতেছে। সুতরাং সাধুগণের 
মধযবস্তাবাদব্রদ্ধানগ স্বীকার করেন নাই, জই ত্রঙ্গানন্দ এক স্থানে 
বণিরাছেন, যেখানে “ঈশার-আলোক পৌঁছিতে পারে না, ঈগর আদর্শ 
হইয়। নিজ আলোকে ঘে স্থান প্রকাশ করেন" ভবে সাপুগণ যে চসমার মত 
যাছ। চোখে লাগাইলে দৃষ্টি উদ্ধ্বল হয়, ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। 
বরদগই স্বয়ং আলো কস্থ সাধুগণ ল£নের কাচের মত হইয়া সহাকেই 
উক্মলপে প্রকাশ করিরা থ/কেন। মানব্ৃষ্টিতে আলোকই দুষ্ট হয়, কাচ 
আর স্বতপ্কুপে দৃষ্ট হয় না। 

দে যাহাহউক অধ্যান্ু-যোগে র্ধবক্ষে তত সঙ্গই সাধু-সমাগম। 
সাধুরঙ্গে সর্ণবাস যদি পৃথিবীতে হয়, স্ব্বার্ী সাধুসঙ্গে যে আরও 
উচ্চতর স্বগর্বাস হয়, তাহাতে আর সন্দেছ কি। সকল আত্মই যখন 


শ্াবরক্মান'্দ কেশবচন্দব।. ১১? 





চির-অমর তখন সাধুগণ থে আছেন সে বিষয়ে আর তো সন্দেহ নাই এবং 
তাহারা যে রঙ্গ-মগে রহ্ধ-অঙ্গে আছেন, তাহাঁতেই ঝ| সন্দেহ কি। 
এই বিগান উজ্জল রাখিন। ব্রন্ষে মধ্যে ভীহাদের সঙ্গ কর! তাহাদের 
দেব-জীবন অনুধ্যান কর! থে আমাদের আধ্যাস্ত্িক উন্নতির এক. প্রধান 
উপাধধ তাহা আর কে অবিশন করিতে পারেশ যথাখই ব্রদ্দানদর 
এই ভ গ্-সঙ্গ-সাধনের এবং তার মস্গে সঙ্গে সকল পরলোকগত আত্মার 
মঙসঙ্গ সাধনের এক্ত নতন পথ আবিষ্কার করিয়| যে ধর়্রাজ্যে নবুগ 
আনন্নন করিরাছেন ইহ কেন না| বলিব? ব্রন্গানদ এই সমাগমে। 
মুষ, সকেটস, শাক্য, ধর্ষিগণ, হী, মগ মদ, শী চৈতন্য এবং বিজ্ঞানবিদগণ 
অঙ্গ ব| ইহাদের আস্বার নিট "তীর্ধাত্রা” করেন। তিনি অন্ত সমরে 
কালইল, এমন, ডিব্টানলী প্রভৃতি মনীষীগণেরও আস্থার সঙ্গ সাধন 
করিয়াহিলেন। ইহা দ্বারায় সত্যই পরলোক তার নিকট এ ঘর ছাড়ির। 
ও ঘর হইবে বই আর কি? 

তিনি আরও "ম্বৌভাগ্য দর্শন" বিষয়ক প্রার্থনায় বলিয়াছেন £-- 
“পরকালের বিষ্য় সন্দেহ ছিল পুর্সে, এখন পরকাল ঘরের ভিতর । নব- 
বিবানবাদীদের জন্ত পরলোক এখানে এলো। গাছে অবিধ্াস বি্রম 
সদ্দেহ হত্ব, তাই পযৃদাট। খুলে দিলে, ঈশা মুষা শ্রীগৌরাঙ্গকে সাজিয়ে, 
ডালি সাজিয়ে গুটিকতক হৃদয়ের পুতুল তাতে দিয়ে আমাদের হাতে 
হাতে সঁপে দিলে । জয় জন শ্রীহরি। তার কাছে প্রার্থন করিলে এ সকলই 
হয় বটে। ঈশ! শ্রীগৌরাঙ্গ মকলে এসে বাড়ীর ভিতর বপিলেন। ভাইদের 
বুকের ভিতর বণাইলাম।” কি সহজ এবং উ্ছুলই ব্রদ্গানদ্দের পরলোক 
দর্শন! এমন উত্ভবলক্রপে পরলোক ধার নিকট প্রকাশিত হয়, ধার নিকট 
গরলোকস্থ সাধু আত্মাগণ প্রত্যকত্রপে দৃষ্ট হইলেন,তিনি কি কেবল তাহা- 


১১৩ শবক্ষানন্দ কেশবচন্দু। 


শশী 


দিগকে দেখিতাই ক্ষান্ত হইতে পারেন? বিশেষতঃ ত্রক্ষানন্দ যিনি বলেন 
“কেহ কাছে আসিয়া না দিয়া চলিয়া যায় নাই,” “আমার প্রাণের ভিতর 
বলটিৎ আছে সাধু আসিলেই তার চরিত্র'আমি আকর্ষণ করিতে পারি,” 
তিনি সহজেই স্বরস্থ সাধুদিগকে যে পাইয়া ত্ৰাহাদিগকে জীবনস্থ 
করিবেন তাহাতে আক্ষরধ্য কি? তিনি বলেন :--“সাধু খন নিকট 
হইতে চলিয়া যান, আমি যেন তার মত কতকট] হইয়া! যাই।” 

সুতরাং এই সাধূ-সমাগম-দাধন তার নিকট কেবল সাপকে প্রশংসা বা 
সাধু সাধু বলা নয়, মাধ.মমাণম মানে সাধু হওয়া। এই জন্ঠ তিনি 
কতবারই বলিয়াছেন তোমরা কেবল "রী ্ীষ্ট মুখে বলিও না, প্রত্যেকে 
ছোট ছোট খ্রষ্ট হও।” তিনি অপর স্থানেও ইহা বলিয়াছেন, “ও 
পাড়ার মত কেবল হে ঈশা, হে মুষা, বলা নয়, কিন্তু আমাদের ঈশ' 
মুষা হইতে হইবে।* বাস্তবিকই ইহাই ব্রক্ষানন্দের ভক্ত সমাগম 
সাধনের উচ্চ উদ্দেশ্য । 

্রদ্ধোপাসনার দ্বারা ব্রহ্ম সঙ্গ করিয়া আমর! বন্ধবাণ হই, আমরা 
তো আর অস্থৈতবাদী হইয় ব্রহ্ম হইতে পারি না, তাই মানব জীবনে 
রহ্ষটরিত্র যাহা ভক্তগণে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা যাহাতে আমর। 
আয়ত্ব করিতে পারি সেই জন্য এই ভক্ত-সমাগম বিধি ব্র্ধানন্দ প্রব,ন 
করিয়াছেন। তেলা পোকা যেমন কাচ পোকার সঙ্গ করিতে করিতে 
কাচ পোকা হইয়া যায়, আমরাও যাহাতে আধ্যাক্-যোগে ভক্ত 
সঙ্গ করিতে করিতে মেই ভক্ত চরিত্রে চরিত্রবান হইয়া যাই ইহা তাহারই 
ব্যবস্থা, এই জঙ্ঠ ব্র্ধানন্দ ভক্ত মমাগম অর্থে লিখিয়াছেন ১ ভক্ত- 


গণের চরিত্র এবং দৃষ্টান্ত হৃদয়ে গভীর আধ্যাতিকত। ও প্রেম-যোগে 
আয়ন্ত করাই '্ক-সমাগম।” 


তীত্রহ্মানন্দ কেশবচন্ন। ১১৭ 








অতএব ব্্ধানদের ভ -সমাগম কেবল একটা। বাহ অনুষ্ঠান বাকালনিক 
ব্যাপার নহে, ইহা তাহার জীবনে ভক্ত-জীবন লাভ। তাহাও তিনি কেবল 
একটামার ভক্তের সহিত যোগ-সাঁধন করেন নাই, কিন্তু সকল ভক্তের সহিত 
একাধারে যোগ-সাধন করিয়া সকলকে আত্মজীবনে প্রতিষ্ঠা. করিয়া 
একাধারে মুষা সক্তেটিস বুদ্ধ, গৌর, মহমদ ত্রদ্ষপুত্র খষি শ্রীষ্ট সকলকে 
মিলাইয়া এক অখণ্ড ভক্জ-সমন্গয় মুর্তিমান হইয়াছেন, এবং জগজ্জন 
সমক্ষে নিজ মুখে ঘোষণ! করিয়াছেন ₹-"আমরা এ যুগে ঈশা, মুষা 
শাক, যোনী, ধষি সব।” পপ্রতু ঈশা আমার ইচ্ছা শক্তি, সক্রেটিস 
আমার মস্তি, চৈতন্য আমার হদয়, হিন্দু ধিগণ আমার আত্মা এবং 
পরোপকারী হাউগ্নাও আমার দক্ষিণ হস্ত।” মুতরাং “ীথিয়। বিধান শ্বত্রে 
ভক্ত-রত্ব হাররে, পরি গলে মবে মিলে বল জয় জননীরে” এই বলিয়া 
থে সঙ্গীত প্রচারক গাহিলেন ব্রহ্ষানন্দই স্বরৎ সেই হারক়পে প্রতিফলিত 
হইয়াছেন। তবে হারের সুত্র যেমন আপনি গুপ্ত থাকিয়া ররকেই 
প্রকাশিত করেন, তেমনি তিনিও আপনাকে গোপনে রাখিয়া তক্তগণকে 
প্রকাশিত এবং প্রতিফলিত করিয়া জগজ্ঞনকে ত্রদ্মানন্দ লাভে অম্্থ 
করিয়াছেন । 


শী 


ব্রক্মানন্দ চির-আচার্ধ্য । 


জার অমরত্ব বশতঃই আমরা বিখ্বাস করি, প্রত্রদ্ানন্দ নব- 
আ বিধানের চির-আচাধ্য। যখন কোন আত্মাই মরেন না, তখন 
আচাধ্য কেশবচন্দ আর নাই ইহা কি করিয়! আমরা বলিতে পারি ? অবশ্য 
তাহার দেহ নাই সত্য, কিন্তু ভার দেহ তো আর তিনি নহেন। তার 


তং 


১১৮ আঅব্রহ্মানন্দ কেশবচল। 





আত্মাই তিনি। তার সেই আত্মাই ব্রহ্ধতেজধারী এবং মব্ '5 গণের রক্ত 

মাংসে পরিপু ুষ্ট বলিয়াই তিনি নবনিপানাচার্ধা ত্দ্ধানদ : হতনাং ভার 
সে পবিত্রাত্মা-জাত আম্মা কি কখনও মরিতে পারে? 

বাগ্ুবিক টার এত গৌরব এত মহ কিসের জন্স? যদিও হার 
বাহ কান্তি, তার দিব্য ফু্তি, হার মানবীর প্রতিক্ষতি সকলই এামাদের মতি 
মিষ্ট বটে, কিন্তু সে সকলই তো তক্মাবশেষে পরিণত হইয়াছে, মে সকলের 
জন্য তো আর তার এত আদর নয? ভার র্মম্তানছের জন্ত£ তিনি 
আচার্য পদাভিবি ক্র এবং তাহা শাহার অনরাজ।রই কাথা, টুতরাৎ 
দে কার্ধ্য তীর গিয়াছে ইচ। কি সস্তব? 

ছার এই আচার্যাপদে নিয়োগণন্বদ্ধে তিনি নিজে কোচবিহার 
বিবাহের আন্দোলন সমদ্ধে ভার তবধান বছে মন্দিরের বেদী হইতে এহকপ 
ধলেন £-যখন অন বুল ঈশ্বর আমাকে ডা এবং এই 
ত্রাঙ্গধর্্ন গ্রহণ করিতে বলিলেন, আমি ভাছার সে কথ! শনিলাম, দেই 
সময় হইতে তাহার সঙ্গে আমার রা সদন্ধ রক্ষা কর! প্রর়োজন 
হইল। অনপ্তর একটা ভারি ভার আমার ,উপরে পড়িবে বুরিলাম। 
সময় ক্রমে ব্রা্গমমাজের উপদে্ার পদ, আচাধ্যের পদ পাইলাম। ত্াঙ্গ- 
দিগের কাছে এই পদ পাইলাম, এট উপলক্ষের কথা, লোক ভুলাইবার 
কথা, মিথ্যা মিশ্রিত কথা। নিয়োগপত্রে দেখিয়াছি তাহাতে 
কোন মানুষের স্বাক্ষর দেখিতে পাই নাই । দেখিলাম তাহাতে ভাহারই 
স্বাক্ষর ধিনি ছাদের উপর ঘরে আমার কথা শুনিঘ্। উন্তর দিযাছেন। 

সে ধাহাহউক যখন এই ভার পাইলাম, এই স্থানে বমিলাম, 

জানিলাম আর উঠিতে হইবে না। ঈশর যখন*বসাইলেন তখন ম্নষ্য 
আর উঠাইতে পারে না" জাঢাধোর উপদেশ ৭ম ভাগ। 


রীবরহ্মানন্দ কেশবচন্দু। ১১৯ 





এ উক্তি দ্বারা ইহাই হুস্পষট্পে প্রমাণিত হইতেছে ,ঘে তাহার 
আচাধ্যপদাভিযেক কেবল একট! ঝহিরের সাধারণ সন্ভা করিয়া পাঁচ 
জনের মত করিয়। হাত তুলিয়! শরকজন উপযুক্ত লোক বলি! নির্বাচন 
কর!নয়। ভার উপতুক্ততা সন্বদ্ধেও তিনি নিজে বলেন £+ক্রমে 
ঈশরই সেই সকল গুণ দিতে লাগিলেন, যাহাতে এ কার্যের উপযুক্ত 
হওয়া যাইতে পারে। আমাতে উপধুগ্ততা নাই। ;.. যখন তিনি 
আমার আদেশ করিলেন তখন এই বুঝিলান এ আমার মরণ বাচনের 
বখ।। 

"যোগ্যতার কথ। যখন হইল তখন বলিতে পারি একটা 
যোগ্যতা আছে এবং মেই ধোগ্যতাতেই মনের আনন্দ কি বিষয়ে? 
না আমি ভালবাসি। ভালব(সিয়। মরিতে গারি এ জ্ঞানটকু 
কিন্তু বিলক্ষণ আছে। শক্র আক্রমণ করিলে, কোটা কোটী লোক 
আক্রমণ করিলে, খ ঠগাথাতে মৃত্য উপস্থিত হইলেও প্রগাঢ প্রাণের তাল- 
বমা যায় ন|। প্রগান্চ ভালবাসার মধুরত| কি সময়ে সময়ে বিলক্ষণ 
বুঝিয়াছি। আজ একট|,ভিতরের কথা বলিতে বাধ্য হইলাম, আমার স্থ্ী 
বলিয়াছেন আমি তাহার অপেক্ষ। অন্ত লোককে ভালবামি। আমার 
পুর্বিখীসের সন্ধে একথার মিপ হইল । আমি ভালবাসার সয়ে 
আপনাকে পর্ন্ত ভুলিয়া যাই। আমার আত্মবিস্ৃতি উপস্থিত হয়। 
পরকে ভালবামিতে গিয়। আমার হৃদয় সর্বদা ভালবাসার দ্বারায় 


উৎপীড়িত। এ ভালব(পাকে আমি চেঙ্টা করিয়া অর্জন 
করি নাই। ১ ভালবাদিয়া পরের ভৃত্য হইলাম অপরকে ভাই 


বলিলাম, এখন আর ছাড়িতে পারি না; এখন মার উপায় নাই। কাট 
আর মার, যাই কর, এ কার্যে থাকিতেই হইবে। আব একজন 


১২০ জীবনানন্দ কেশবচন্ছু। 


যে প্রাণের,সহিত ভালবাসে, তোমাদের জন্ত প্রাণ দিতে পারে ভ্টাহাকে 
আন! আমি সরল মনে বলিতে পারি আর কেহ নাই থে আমার 
মত তোমাদিগকে তালবাসে 1” 

বাস্তবিক ব্রদ্ধানন্ন তাঁর স্বগায় ভালবাসার গুণেই স্বয়ং ঈশ্বর 
্বারায় এই আচাধ্যপত্দ নিবুক্ত। মেই ভালবাসার গুণেই তার দেহে 
অবস্থাকালে তিনি সে কার্ধ্য ঈশ্বর প্রেরণায় সম্পাদন ক'রয়াছেন এবং 
এখনও ভীহার আত্বাও মেই কাধ্য করিতেছেন। তিনি মুক্তকণে 
বলিয়াছেন, আম অপেক্ষ। বা আমার সমান একজন লোক ভালবাসে 
বলিয়া দাও, দেখ আমি ভীহাকে সঃুদয় তার দিই কিন! যতদিন 
তেমন লোক দেখিতে ন। পাইব ততদিন দ্য হাতে রাক্ষসের হাতে 
প্রিয় তাই তদীগণকে মমর্পণ করিব ন|।” 

সত্যই তার প্রগাঢ় প্রেম কি কখনও তার আত্মজনদিগকে পরিত্যাগ 
করিতে পারে ? হৃতরাং পিতা মাতা যেমন দেহত্য।গ করিলে আর অন্ত কেহ 
পিত। মাত। হইতে পারে না, তেমনি তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন বলিঘ়াই 
তার স্থলাভিষি্ কেহ হইবেন ইহা কিরূপে হইতে পারে ? কারণ আচারের 
সহিত উপাসকগণের সম্বন্ধ কি ইহার উত্তরে তিনি বলেন, "মণ্ডলী 
আচাধ্যকে গভীর ব্যক্তিগত আত্মীয়-যোগ্য ভালবাসার সহিত ভালবাসি- 
বেন এবং তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত আদর দেখাইবেন, কারণ তিনি 
একাধারে তাহাদের পিত] মাত। ভাই বনু, সপ্ভান এবং সেবক” হৃত্লাং 
এই মকল মনবনীয় ব্যক্তির প্রতি যে ভাব প্রদর্শন করা হয় আচার্ধ্ের 
প্রতিও যে সেই সকল ভাব প্রদর্শন করা কর্তব্য ইহাই উক্ত কথা দারা 
বেশ বুঝ| যায়। বিশেষতঃ ধিনি বিধানাচার্ধা তাহার সহিত মওলীর 
কখনই বেল বাহ পৃথিবীর মনব্ধ নয থে পৃথিবী ভাগে তাহ! মছিদা 


ভ্রীরমানন্দ কেশবচশ্ছু। ১২১ 





যাইবে। সাধারণতঃ স্বামী স্ত্রীর বিবাহ হইলে যে সম্বন্ধ হয় যখন 
তাহাও অনস্তকালে যায় না, তখন এমপ আধ্যায়িক সম্বন্ধ যাইবৈ 
কিরূপে ? 

এ দতবন্ধে “নববিধান পর” ব্রদ্ধান্দের দেহে অবস্থান কালেই লিখিয়া- 
ছিলেন ৫_তোমরা তোমাদের নেতাকে চেন নাই, যদি তাহাকে তোমা- 
দের কেবল মানবীর গু$ মনে কর। তিনি বার বার মন্পূর্ণরূঙ্ে ইহা 
অন্বীকার করিয়াছেন। তিনি সকলকেই অস্তরস্থিত পবিব্রাস্্ার শেরণা 
প্রত্যক্ষ ভাবে অন্বেষণ করিতে বলিয়াছেন। তিনি ভার বন্ধুদের 
কেবল শারীরিক নৈকট্যেই তুষ্ট নহেন, কিন্তু সর্বদাই তাহার বন্ধ্গণ 
যাহাতে মত্যেতে এবং ভাবেতে ভাহার নিকট হন ইহাই ঈখরের নিকট 
প্রার্না করেন। সবর অদিবাছে যখন উহার বন্ধুগন উহাকে একছন 
মানুষ গুরু বলির। ন। মনে করিয়। ঠাহার দেহে অনবস্থানকালেও বন্ধু দিগকে 
প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের নিকট লইম্া যাইবার জগ্ত ঈশ্বর নিয়োজিত এবং 
ঈশ্বরাভিবিক্ত আত্মার বধু বলিয়! যেন গ্রহণ করেন।” ও 

শরীবরহ্ষানন্দও স্বয়ং বিভি্ সময়ে যে নিম্নলিখিত ভাবে প্রার্থনা যোগে 
আশ্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতেও তিনি যে আমাদের চির আচার্ধ্য 
তাহ] স্পঃই শ্বীকার করিয়াছেন। কারণ তিনি বলেন $-- 

“দীননাথ, তোমার পদপ্রান্তে ভক্তের হৃদ্সরোবরে থাকিব। ভাই- 
দের বুকের ভিতর প্রশ সরোবরে এই মীন খেলা করিবে, বাড়িবে। 
বৃহৎ ভারত-সাগরে এধিয়-সাগরে সম স্ব দেশের অমত্ত ভাইদের সমস্ত 
পৃথিবীর বুকের ভিতর এই মাছ বাড়িবে। সব তাই এক হয়ে শেষে 
এক মাছ হয়ে ভারত-সাগরে আনদের সাগরে ব্রমের সাগরে ভাসিয়া 
বেড়াইব।” 


১২ শরীত্রহ্বানন্দ কেশবচন্ত। 


, "যেন বন্ধুদের মনে থাকে একট! আসল কথ! একজনের কাছে শিখে- 
ছেন, যা মান সত্রম প্রতিঠা ধর্থ শান্তি সংসারের সব সুখের মূল। 
এ সকলের মুলে একজনের ইসারা। মার হাসির রহস্য একজনের 
কাছে আগে আমদানী হয়েছিল, এখন সব জায়গায় আমদানী হয়েছে। 
মে এক সময় ছেলে হয়ে কাছে এয়েছে, মা হয়ে কাছে এয়েছে, বিপদের 
সময়বন্ধু হয়েছে। সে যে প্রাণ দিয়েছে সকলের জন্য, সেই লোকটা 
আমি। সে মানুষকে যদি ন| তালবাসি তবে তুমি যে নিরাকার অদৃশ্য 
তগবান তোমাকে যে ইহারা ভালবাসেন সে কথা আমি কেমন করে 
বিশ্বাস কব্ব।” 

"তোমার স্বর্ণের হুকুম জারি ্ লোক করিতে পারে? সে হুকুম 
না মানা আর ঈগবর নাই বলা এক। আমাকে মূর্খ জেনে পাপী জেনেও 
আসল বিধির জায়গ| যেখানে নববিধানের দরজা যেখানে, আমি যদি 
সেখানে দাড়িয়ে প্রাণ দিতে বলি এরা প্রাণ দ্দিতে পারেন যদি তবে 
বলি বিশ্বাস, বিশ্বাস করিলে নিগয় স্বর্গ আমিবে ॥ 

“কাপড়ে রিপু করিতে তালি দিতে আমি আমি নাই। আমি যে 
একখান। নূতন কাপড়ের আগাগোড়। করিতে আসিয়াছি।” 

“এখন এ জীবনের কথা লোকে বিশ্বাম করিতেছে না, কিন্তু ভবিষ্যতে 
নববিধানের আলোকে প্রমাণিত হইবে, আদৃত হইবে। তোমার সন্তানকে 
লোকে এখন চিনিতে পারিতেছে না, কিন্তু পরে পারিবে ।” 

র্সেতে তুমি একজন মানুষ প্রন্তত করিয়াছিল, মেই মানুষ আমি। 
যখন পৃথিবীতে আমাকে আনিলে, তখন আমি ছিলাম সদল অখণ্ড । 
আমি বিনয় ও অহ্স্কারের সহিত বলিতেছি আমাকে ছাড় ক, শুকাইবে। 


হস 


আবক্ষান দ কেশবচন্তর। ১২৩ 


শি 


পারিবে না। ইহারা আমার যোগেতে আগ্রিত। এদের বিবার পাহাড় 
আমি।” ৬ রা 
“আমি জগংকে ভালবাসি, ক্লাকেও ছাড়িতে পারি না। আমাকেও 


কেহ ছাড়িতে পারে না।” “এই আমার গৌরব যে কেউ নিলেও আছি, 
না নিলেও আছি। স্বর্ণের ছাপমারা দলিল আ্মাছে আমার কাছে। 
গোড়াও ঠিক আছে। এজন্য বড় গ্রাহ করি না, কে কি বলে কে কি করে।” 

“আমরা ছোট গ্রামের জন্ত প্রেরিত নই, আমরা মহাসমুদ্র পৃথিবীর 
জন্য প্রেরিত। বাজ! হব মেদিনীপুরে, রাজ্য করিব আনন্দের রাজ্যে । 
সময় আসিয়াছে আমিতেছে, যখন বড় বড় ভূখণ্ড আসিবে আর আমি গৃহে 
স্থান দ্িব। আমি ছুই ভূখণ্ডকে দুদিকে রাখিব” 

“চিদানন্দের ৭ে ভক্ত তাহাদের সঙ্গে এক হয়ে থাকুব। আমার 
মৃত্যু নাই, এ জীবনের ক্ষয় নাই।” 

অত্যই তিনি যে পরিত্রাণের বীজ মন্ত্র শিখাইয়াছেন স্বর্গের অমৃতগান 

করাইয়াছেন, প্রথণ দিয়াছেন আমাদের তরে। তার সঙ্গে কি সম্বন্ধ 
কেবল এই পৃথিবীর ? তবে কি করিয়া বলিব তার সহিত সন্ন্ধ ঘুচিয়া 
গিয়াছে বা যাইবে? তাহার সহিত যে সম্বন্ধ তাহ! যে ইহ-পরলোকের 
সম্বন্ধ । 

তবে এ মগুলীতে অবশ্যই দৈহিকভাবে আচারের কার্য কোন ব্যক্তি 
গে আর করিবেন না তাহ! নহে, কিন্তু তিনি ত্রক্গানন্দের প্রতিনিধিরূপে 
করিবেন। তিনি তারই আস্থায় আত্মস্থ হইন্া এই কার্য করিলেই তবে 
তাহা প্রশষ্টকূপে সম্পাদিত হইবে। কারণ £ুতিনি নিছেই বলিয়াছেন, 
“যেখানে যে প্রচারক যান আমিই যাই, আমার অঙ্গে বিশটা প্রচারক" 
হুতরাং ঠাহাকে অতিক্রম করিয়া বা স্বয়ং আমি একজন হইয়া ফিনি 


১২৪ রত্রঙ্ষান্দ কেশবচন্দ। 


মগ্ডসীতে ,আচার্যগিরি করিতে চাহিবেন, তিনি নিশ্চয়ই ঠকিবেন, 
এবং কিছুতেই তিনি সফলকাম হইতে পারিবেন ন| 

তাই তিনি অভিমান করিয়া বলিলেন £_ 

_ "আমার মত মানুষ আমার কাছে আসিল না বলিয়া আমি পারিলাম 

না এ এবার। আমি যতদিন আমার মত পাপী না পাই আমার কাজ 

করা হইবে না। ইহারা যদি সেবা ন| গ্রহণ করেন ইহার পরের 

মনিবেরা লইবেন ধাহার চোদ্দ হাজার বংসর পরে আসিতেছেন।" 

বাস্তবিক চির আচার্ধা ন| হহলে এমন কথা আর কে বলিতে পাবেন? 
তিনি আরো বলেন £-- 

“আমি বুঝেছি একট| মাঝে খুঁটি চাই। কোথা থেকে আসবে 
আদেশ মা? একটা লোক না হলে চলে নাযে। আবার গুরু হতে 
চন্্াম। কি ভাবে গুরু হব? নববিধানের গু, এক শরীরের সকলে অঙ্গ 
এই বিশ্বাস। আমার কথা এখন যার যা খুসী নিচ্ষেন, যেটা 
ইচ্ছা! ফেলে দিচ্চেন, আমি যেন গরীব বাণের“ছ্ধবলে ভেসে এসেছি। 
তা কল্পে তো হবে না, যদি মানতে হয় তো যোল আনা মানতে হবে। 
নববিধান সম্পূর্ণ লইতে হইবে। তা এ'ত একজন থাকুক, দেড়জন থাকৃক।" 

জন্মদিনে তিনি বলিলেন £_মা আজ ব্ল.চেন “যে আমার ভক্তকে 
যোগ আনা বিগ্বাদ দেবে, সেই আনুন্ধ আর কেহ নয়” তাই আমরাও 
তার সনে প্রার্থনা করি ৮-“হে প্রাণের) এই আশির্বাদ কর আমরা 
ধেন সকলে ষোল আন! বিধি পালন করে, ষোল আনা বিশ্বাস তোমাকে, 
তোমার বিধানকে, তোমার প্রত্যার্দেশকে, তোমার ভতকে দিয়ে সর্গের 
উপযুক্ত হই।" 


শীত্রহ্মানন্দ কেশবচন্তু। 5২৫ 


শে 


নববিধানভ্রাতৃমগ্ুলী, মাধকগণ। 
উকার্থার নববিধানের মত ওবিতবা শ্বীকারে ্রীব্ধান নবমংহিতায় 
পু বলিলেন £₹_-“সমস্ত সন্ত, সমস্ত প্রেম, সমস্ত পবিত্রতার আধার 
ঈশ্বরের থে অনৃশ্য রাজ্য তাহাই আমার মণ্ডলী।” এই অদৃশ্য মণ্ডলীকে 
কতকটা দৃশ্যমান করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি প্রথমে ভারতবায ব্রাঙ্গসমাজ 
স্থাপন করেন। এবং এই সমাজকে নান! প্রকারে পরিপৃষ্ট ও ক্রমোরত 
করিয়া নববিধান মণ্ডলীতে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। এই মণ্ডলী, 
সাহার মতে পরই পুণ্যভূমিতে ভ্রাতা এবং তনদীগ্রপের অভিনব মণ্ডলী” 
হৃতরাং এই মণ্ডলী অন্ত ধর্ম মণ্ডলীর মত নহে এবং অগ্ঠান্ত ধর মণ্ডলীর 
মতেও ইহা! চলিতে পারে না। অখণ্ড ভ্রাতৃত্ব স্থাপনাই এই মণ্ডলীর 
প্রাণ। সকল ভাই ভনী যাহাতে চিরখিলিত হইয়া রহিয়াছেন, কেহ 
কাহারও হইতে বিছিন্ন নেন এবং হইতেও পারেন ন| ইহাই ইহার 
বিশ্বাস। স্বর্গে যেমন ঈশ্বর এক, মর্তে তেমনি মানবমগ্ডলীও এক অখণ্ড, 
ইহা প্রমাণিত এবং প্রতিষ্ঠিত করাই এই মণ্ডলীর উদ্দেশ্য এবং কার্ধ্য। 
তাই যখন ভারতবর্ষ ব্রাহ্ম সাজ হইতে বিস্ধিন্ন হইয়া তাঁর বিরোধী- 
গণ অন্ত সমাজ স্থাপন করিতে গেলেন তখন ব্রদ্ধানন্দ বলিলেন 
"্ভারতব্ীয় ব্রান্ধরমাজের গঠনগ্রণালী যেবপ ইহাতে বিচ্ছেদ 
অসঞ্জব। ভারতবনীব্ান্মসমাজ সম্পূর্ণরূপে সাশ্রদায়িকতাশূহ্া। ইনি 
সকল সম্রাদায়কেই আপনার উদ্দার বক্ষে গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ কোন 
বিশেষ সশ্্দায়ের পক্ষপাতী নহেন। বও$মান আন্দোলন দ্বার! যে একটা 
্বতগ্ত্র দল গঠিত হইয্বাছে, যদিও সেই দলস্থ লোকের! আপনাদিগকে তারত* 
বর্ষায় ্াহ্মীসমাজের 'হিদূত জ্ঞান করেন, কিন্ত ভারতব্াঁয় ্াহ্মমমাজ 
স্াহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং পরিত্যাগ করিতে পারেন না। 


১২৬ আব্রদ্ধানন্দ কেশবচন্ন। 


"মনুষ্যের যেরূপ স্বাধীন প্রন্কৃতি এবং বিভিন্ন রুচি, ইহাতে এক্ধপ 
দর্প বৃদ্ধি অনিবার্য । ঘদি' মনে কর যে দল বৃদ্ধি হইবে না, এরূপ আশ! 
করা অন্ঠায়। যতদিন মবুয্যের অবস্থ| এবং সংঙ্ারের বিভি্রতা 
থাকিবে ততদিন ভিন্ন ভিন দল হইবেই হইবে। কিন্তু কতকগুলি দল 
বৃদ্ধি হইলেই যে ভারতব্যায় ্রাপ্ষমমাজ একটা জপ্ররদার হইবে, একপ 
মনে কর! ভ্রম। বেমন সত্য হইতে অসত্য উৎপন্ন হওয়া অসন্তুব, 
জ্যোতি হইতে অন্ধকার নিঃসৃত হওয়া অসগব, সেইরূপ কল ধসম্প- 
দায়েয় সয়িলনভূমি ভারতবধায় ত্রা্ষদমান্জ একটা বিশেষ সম্প্রদায় হওয়! 
অসন্ভব। সমুদয় দল ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মসমাজের . অন্তর্গত। যতদিন 
সে মকল দলস্থ লোকেরা, ঈশ্বর এক, পরলোক আছে, এবং পাপ পুণ্যের 
বিচার হয়, ভারতব য় ব্রান্মসমাজের এ সকল মূল সত্যে বিশ্বাম করিষেন 
ততদিন তাহার! আপনার! স্বীকার ক$ন আর নাই কঃন, তিতা, 
ব্রা্মমমাজের সভ্য ৷ 

“ধর্শের মূল চিরস্থায়ী। আমাদের ইচ্ছানুসারে ধর্ধের মুঝ পরিবনতি 
হইতে পারে না। এখন:মদি সমুদয় প্রচারক চলিয়া গিয়া ভারতবযাঁয় 
াহ্মসমাজের বিকন্ধে সংগ্রাম করেন, তথাপি তাহার! ভারতব্ীর, 
বরাহ্মদমাজের বন্ধ, কেন না মনুষ্যের সাধ্য নাই ফেঈশবর টিটি ধের 
মুল নষ্ট করেন। 

পারব তা্ধমমাজ একটা ৬ সংকর ধর দায় নহে সকলকে ৃ 
একত্র করিবার জন্ত এই সমাজ সৃ্ট হইন্াছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, 
যখন ভারত ব্রান্মসমাদ কলিকাতা আছি বরা্ষসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া অনৈক্য এবং সাপদা ্িকতারদৃ্টান্ত দেখাইলেন, তখন মকলকে, 
করিবার জন্য যে এই সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কিরূপে বিশ্বাস জজ বাটিতে. 










শ্ীরদ্ধানদ কেশবচশ্র। ও ৯২৭ 





পারে। অনেক বংসর পরে নিরপেক্ষ ইতিহাস পাঠকেরা যখন এখন- 
কার ঘটনা সকল আলোচনা করিয়া দেখিবেন, তাহার! প্রত তন বুঝিতে 
পারিবেন। ভারতবর্ষ ব্রাহ্মমাজ কদাচ অনৈক্য বা বিছেদের দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শন করেন লাই। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় একটী উপাসন! 
গৃহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান, তিনি কোন সমাজ সংস্থাপন করেন নাই। 
ভারতবযাঁ় ব্রান্মদমাজের গঠন প্রণালী শ্বতত্ব। ইহা একটা সাপ্তাহিক 
উপাসনা স্থান নহে। ধাহারা ব্রান্ষধর্থের মূল ষত্যে বিশ্বাস করেন, 
ভাহাদিগরকে একত্র করিয়া একটা উপামন।শীল এবং নীতিপরায়ণ সমাজ 
গঠন করা ভারতবষায় ব্রান্জসমাজের উন্দেশ্য। সকলের সঙ্গে ইহীর 
বন্থুতার সম্বন্ধ! -সমন্ত ভারতহর্সে ্রা্ষধর্্ন প্রচার করা এবং ব্রাক্ষ- 
উপাসকদিগকে সন্রিতর করিবার অন্ত এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
হুতরাং কবিকাতায় আদি ভ্রাঙ্ষমাও রাগ নয 
উপদেশ ৮ম ভা । 

ই রা ধান শা যর: করিলেন বে এ অণডনী কখনই 
বিচ্ছিন্ন হইতে পারে৷ নাঃ কারণ সকলেই ইহার চির অন্তর্ত। এব 
ধাহার! ঈশ্বরের অখগুতব এবং মানব ভ্রাতৃত্বের অখণুত্ব শ্বীকার করেন 
তাহা কখনই ইহার বাহিরে রা ই ক বত সর আপনাদিগকে মনে 





১২৮ শরীবরদ্নান দ কেশব্চন্দু। 





স্মমাচার", বিষয়ক বন্তৃতাতে বলিলেন "যখন আমি ছোট ছিলাম তখন 
বঙ্গদেশের মেবা করিয়াছি, ক্রমে ধত বড় হইলাম ভারতের মেবা করিলাম, 
এধন্‌ সমগ্র এক মহাদেশের সেবায় নিুক্ক হইয়াছি।" ৃতরাং যখন 
ব্রহ্ধানন্দের মগ্ডলী জগস্্যাপী হইয়াছে তখন ধাহার! মনে করেন যে হার 
প্রধমাবস্থার ভারতবধাঁ ব্রান্ধদমাজেই সেই মণ্ডনী চির নিবদ্ধ তাহারা 
নিশয়ই ভুল করেন। কারণ তিনি ইহা স্পষ্টই বলিঘাছেন “ইহারা ব্রা্ম- 
সমাজের সন্ধ্য! পর্য্যস্ট পাবিলেন নববিধানের আস্তে আর পারিলেন না,” 
্রান্ষধর্ী নববিধানে পরিণত হইল :" “নববিধান নামে আখ্যাত করিলাম 
নব ব্রাহ্মধর্্ুকে” ইত্যাদি বাকোর হারায় ব্রাহ্মদমাজের মীমাকে অতিক্রম 
করিয়া যে তার নববিধান যগ্ডলী ইহাই বুঝ। যায়। তবে ভারডবষয় 
ব্রা্ঘমমাজ যে তাবে তিনি আরস্থ করেন সেই ভাবই ক্রমোন্ত 
ও ভ্রম বিকশিত হইয়া ঘে .নববিধান মগুলীতে পরিণত হইয়াছে 
তাহা কেহ অন্বীকার করিতে পারিবেন না এবং যাহারা বিদ্বেষ ভাবে 
বলেন ধে তিনি তার বিরোধীদিগের আক্রমণ হইতে আপন মান বজায় 
করিবার জন্য নববিধানের ভাব হটাৎ বাহির,করিলেন, তাহাদের কথাও 
যে নিতান্তই মিথ্যা, উহার জীবনের ভ্রুমবিকাশেই তাহার প্রমাণ। 
যাহাহউক কোন সমাজ কোন মণ্ডলীই নববিধান মণ্ডলীর বাহিরে 
আমর! মনে করিতে পারনি, তবে ধাহারা প্রকাশ্যভাবে ইহার প্রতি 
বিরোধিতা করেন ব| ইহার পূর্ণ বি্বাম খর্ব করিতে চান, 'াহাদের 
ভ্রান্তি অপনোদনের জগ্ত হুথা উদ্ারত| দেখাইয়া তাহাদের সে ভাব 
পোষণে প্রঅ্ দেওয়। উচিত নহে। পূর্ণ গেম সহকারে ঠাহাদিগকে 
অনুশ।সিত করিয়। তাহার! যাহাতে চৈতন্য লাভ 'কবেন তঙন্ত গ্রাথনা 


ক 
শ্রীরন্ধামন্দ কেশধচল। ৯২৯ 





বাস্তবিক ত্রহ্মানন্দ কিন! নববিধানে এক অখণ্ড মানবমণ্ডলী স্থাপুন 
করিতে আসিয়াছেন, কাজেই এ মণ্ডলীর বাহিরে আর কেহ থাকিতে 
পাবে ইহা কিক্ূপে সম্ভব হইবো 

এক্ষণে) ব্রহ্মানন্দের মতে যদিও সমগ্র নববিধান মগ্ডলীকেই এক দেহ 
বলির বিশ্বাস করিতে হইবে, কিন্তু দেহের অ্ঈ প্রত্যঙ্গেরও অবশ্য 
তারতম্য আছে। দেহের মধ্যে উত্তমাঙ্গ ও অধনাক্ষ যেমন, নববিধান 
মণ্ডলী সম্গন্ধে উচ্চ সাধক এবং নিয় মাধক অবশ্যই আছে। তাই 
মাধকদিগের অধ্যাস্ত্র অবস্থা অনুসারে বরক্ানদ কয়েকটা সাধনমার্গ বা 
শ্রেণীবিভাগ করেন। (১) সাধারণ উপাসক। (২) ছাত্রদল । 
(৩). ভদ্বীদল।-( ৪) সাধকদল। (৫) গৃহস্থ বৈরাগী (৬) প্রেরিত- 
দূল। ঃ 

" (৯) ধারণ উপাসক দিগের সন্বন্ধে ্রঙ্গানদ এই মাত্র নিম 
করেন, বাহার। গঠিত দোষ বিএঞজ হইয়। ব্ানধধর্থের মূল সত্যে বিধাসী 
হইবেন, তাহারাই সাধীরণ উপাসক শ্রেণীভুক্ত সভ্য হইবৈন। 

(২). ছাত্রদল, ধাহার! বিশেষ রত শইক্ষ। ধর শিক্ষার্থী হই- 
বেন, তাহাদের জন্ঠ ব্রক্মানন্দ এই দল গঠন করেন। এবং নান| প্রকার 
ব্রত ও শিক দিএ। ও পরীক্ষ।দি গ্রহণের ব্যবস্থা করিষা তাহাদিগকে 
পরস্তত নাং চে করেন।' 

) ব্রীতরক্জান দ বলেন "যতদিন না তনীদল- গঠত হনব ততদিন 

না ট ৷ আমর। ঘরল তাবে এবং একান্ত অগ্ররে বিশ্বাস করি 

তাহাদের মধ্যে উত ঘর। তাহার! প্রচারিকা ভ্মীদলে আবন্ধ হইবেন, 
এবং কেবল যে নারীদিগের দৈন্য ও ধর্ম প্রণতা' দৃষ্টান্ত দেখাইবেন তাহা 
নহে, ক্রমে প্রকাশ্যতাবে তাহাদের অপেক্ষ। অন শিক্ষিতা ও অলপ ধার্িকা 


টা বত 
১৩১ প্ত্রক্মানন্দ কেপবচন্্। 


তঠীদিগের সেবিকার কার্যে নিযুক্ত হইবেন।* এই বলিয়া তিনি 
কয়েক জন নারীকে ভ্মীব্রত দান করেন। | 

(৪) সংসারী হইয়াও ধাহার! সেবার কাধ্যে সহায়ত। করিতে-চান 
তাহাদের জগ ব্রদ্গান্দ সাধক শ্রেণী গঠন করেন। সাধক ব্রতধারী 
নিঃলিখিত ভাবে প্রার্থন। করির। এই ব্রত গ্রহণ করিন্নে ইহা নবসংহিতায় 
বাবস্থা করেন ১--"আমার মংসারাশক্তি নিধারণ জগ্ত এবং আমার হৃদয়কে 
তোমার দিকে ফিত্রাইবার জন্ত আমি আর সংসারী লোকদিগের মত 
দিন ন| কাটাইম্বা তোমায় ধারা ভালবাসেন, তোমার সেবা করা 
ধ্াহাদিগের জীবনের প্রধান কার্য তাহাদের মধ্যে বাস করি এই তুমি 
ই্‌| করিতেছ, অদ্য তোমার পবিত্র সন্গিধানে গম্ভীর ভাবে পবিত্র সাধক 
শ্রেহীর ব্রত গ্রহণ করিতেছি এবং অঙ্গীকার করিতেছি যে আমি যথাসাধ্য 
তজনে, নিয়মপালনে নববিধানের পবিভ্র মগ্ুলীর সেবায় নিধুক্ত থাকিব।” 

(৫) সংসারী গৃহস্থ হইয়াও ধাহারা বৈরাগীর স্ায় জীবন যাপন 
করিতে চান, তীহাদের জন্য গৃহস্থ বৈরানী দল ব্রহ্মানদদ গঠন করেন। 
এই ব্রতধারী হইতে হইলে নিয়লিধিতভাবে '্রার্থন। এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইতে হয় নব্ংহিতায় ব্যবস্থা করিয়াছেন £-- 

“আমি গৃহস্থ ববরাগীর পবিত্র ব্রত লইতেছি এবং গম্ঠীর ভাবে অঙ্গী- 
কার করিতেছি যে, ইহার বিধি নিয়ম পালন কনির। নিরাপত্তিতে আমি 
আমার উপাঞ্জিত ধন সমস্ত নববিধানের পরিত্রমগুগীর হস্তে অর্পন করিব 
এবং নিজের বামনা এবং আসকি পরিত্য।গপু ক পবিত্র মণ্ডলীর আদেশা- 
মুমারে নিজ পরিবার এবং অন্ত সাধারণের উপকাতার্থ তাহা ব্যয় করিব। 
: থে খণ আমি পরিশোধ করিতে অক্ষম, মেক ধণে আবদ্ধ হইব না। তোমার 
শখ সমস্ত দান আমি কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব এবং সংসারের 


শ্ীবরন্ষান'্ কেশবচন্ত্র। ১৩১ 


সুধ অন্ত্রমের মধ্যে তোমার বলে আমি দারিদ্র্যব্রত প্রতিপালন 
করিব ।” * রর 

ইহাদের উপার্জিত সংদঘু অর্থ জম| রাখিবার জন্ত “বিধান ব্যাঙ্ক 
নামে তিনি একটা ব্যাঞ্ধ খোলেন, এবং প্রত্যেকের ম্চিত অর্থ নিজ নিজ 
আবশ্যক মত নিয্মিতদপে ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।. 

(৬) প্রেরিতদলই নববিধানমগ্ডলীর উত্তমাঙ্গ। এখন নবসং হিতা- 
নুষারে ধাহার! ধর প্রচারক বৃতধারী হইবেন তাহারাই এই দল ভু 
হইবেন। কিন্ত প্রথমে ধাহারা আহত হইয়া ব্রক্মানদ সনে মিলিত হন 
তাহাদিনকে বিশেষত/বে কোন অনুঠান করিৰ। ইহাতে প্রবেশে করিতে 
হয় নাই। ইহার স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইর| নববিধান অঠালিক।র 
্তন্ত স্বন্নগ হইয়াছেন বলিরাই ব্রনীনণ ইহীাদিগকে প্রেরিত বলির। 
স্বীকার করেন। তাই তিনি ইন্াদের সে বিশেষ করির! বগিলেন 
“ইহারাও যা আমিও তা, আমি এরা একট! ।” 

এই জন্ঠ ইহাদের উপরেই তীর দাবী সর্াপেক্ষ। অধিক। 
ব্রঝানন্দ বাস্তবিক প্রেরিতদপকে আপন দেহদপেই দেখিতেন এবং 
সেইজগ্রই * আমর| নববিধানের প্রেরিত" সম্বন্ধে যে টাউনহলে 
বর্ুতা করেন তাহাতে বলিলেন "এই দৃশামান আমির গ'গাতে এক 
অরৃশ্যনান আমর। রহিয়নাছে।” ইহাদের লইয়াই বিশেষভাবে নববিধানের 
আদর্ণ ভ্রাত্মগুলী তিনি গঠন করিতে নিযুক্ত হন। এবং এই আদর্শ মণ্ডলী 
সম্বন্ধে 'ন্ববিধান পত্রিকার” বলেন ঃ__“নববিধানের মুল্য কি যদি ন! ইহা 
একটী আদর্শ হাঠমগুলী স্থাপন করিতে পারে ? প্রচত প্রেমিক দ্রাত্দল বিনা 
মণ্ডলীই কিছু নহে এধং এই মণ্ডলী বিন! ধর্খু কেবল তাৰ মাত্র। লোকেরাও 
মাহাকে মণ্ডলী বলে তাহা মণ্ডপীই নহে । সেখানে এতই অসঠিলন, 


১৩২ আত্রদ্ধাদ কেশবচ শব । 





সাংমারিকতা, বাস্থাড়প্র, বিধাম ও আধ্যান্ত্বিকতা বি্বীনতা আছে থে 
যাহাকে মণ্ডণী বল! হয় তাহা একট। ব্যবমার দোকান মা ন।” 

প্নববিধানের প্রেরিতগণও জানেন তাহাদের মধ্যে গভীর বিভিন্নতা 
রহিয়াছে এবং যদি এই সকল মীমাংসিত এবং পরিত্যক্ত ন| হয তীহারা 
কখনই প্রক্তুত ত্রাতত্বের উপকার সম্ভোগ আশ। কৰিতে পারেন ন:। 
যেন ইহা স্মরণে থাকে যে বিশ্বাসের একতা এক নাতি, আত্ম-সধ্যম 
ও গভীর এবং প্রচ্ত মাধ্যাত্বিকতা সাধন বিনা উৎসাহী ধা্িক 
ব্যক্তিদিগের মধ্যে একত! সম্পাদিত হইতে পারে না। যদি ভ্রাভাবের 
ভিত্তি এই সকল ন! হয় আমর! ভ্রাই্ভাব চাই না। যদি বিশ্বাস, পবিত্রতা, 
সংযম এবং প্রার্থনাশীলতার ফল প্রেম না হয় তাহ। হইলে সে প্রেম আমরা 
চাই না। কে অস্বীকার করিতে পারে যে ব্রান্ষসমাজেও সাধারণ ভ্রানতভাব 
আছে কিন্ত আমরা অন্য এক প্রকারের ভাতভাব এবং প্রেম চাই। 
আমরা সেই পবিত্র এবং উচ্চ ভ্রা়ভাৰ চাই যাহাতে সাঞ্ুদায়িকতা 
অসপ্তব। যাহা এখন আছে তাহাতে অপ্প্রদা় গটন নিবারণের পক্ষে 
যথেষ্ট নহে” 

্রদ্জানন্দ কি মহান্‌ উচ্চ আদর্শে এই নববিধান ভাতমগুলী গঠন 
করিতে চাইয়াচ্ছেন তাহা তাঁহার উপরোক্ত কথাতেই উপল হইবে। 
ত্ৰার পরিবার ও সমগ্র দল সম্বদ্ধেও কিরপ আশ। করিয়াছেন নিম্ব- 
লিখিত প্রার্থনা দ্বারাও বুঝ ঘায় £__ 

“ছুইটী জিনিষ ভাল হইলে তবে জগতের ভাল হওয়া! আশা করিতে পারি । 
যদি পরিবারট ভাল হয় আর দন ভাল হয়, তাহ। হইলেই আশ। করিব 
গৃথিবী নববিধানকে বলিবে ঠিক । আর এই দুইটি ধদি ভাল ন: হয়, তবে 
হরি) কেন পৃথিবী এদের গ্রহণ করিবে? লোকে যখন জিঙ্জাসা করিবে 


উী্রদ্ষান্দ কেশবচন্দ। ১৩৩ 


কোন্‌ পরিবারে পিতার নববিধানের মহিমা বেশী পড়েছে, পৃথিবী 
বলিবে, এদের কাছে। এ বাড়ী হরির বাড়ী, এতে কি আর ভুল আছে ? 
এ বাড়ীতে যদি পাপ, অবিখবা, আধন্ব ঢোকে, আর এই পরিবার ছারখার 
হয়ে যার। কে বলিতে পারে কি হইবে? আমার পরিবার যদি তোমার 
পরিবার হয়, আমার বাড়ী যদি তোমার বাড়ী হয়,,তবে আমি সকলকে 
দেখাব, দেখ আমার সকল বন্থতে হরি। আমার দল যদি তোমার হয 
তা হলে পৃথিবীকে বলিব, দেখ কত বিভিন্ন এক হইয়াছে। আর তা যদি 
ন! হয় পৃথিবী বলিবে, আগে আপনার দল সামলা তবে আমাদের কাছে 
প্রচার করিস। কত লোকের কাছে কত অপমান সহিব। চাড়ালদের 
মতন আমাদের তর। অবিশ্বাসের শাস্তি বঞ্জধ্বনিতে এখানেও আসিবে । 
এরা আর কবে ভাল হবে এরা তে! অবিশ্বাসে তোমাকে অনায়াসে 
বলিতে পারে, এ তোমার বাড়ী নয় আমাদের বাড়ী। আমি কতবার 
তোমাকে আনিলাম, আর এরা তাড়িয়ে দিলে। আর দলের লোকের 
কাছে কেঁদে কেটে পাঞ্কে ধরে তোমাকে আনিলাম, আর এব্রাও তোমাকে 
তাড়িরে দিলে? মা, ঘেছুটা সাক্ষী পাব মনে করেছিলাম, তাহাদিগের 
কাহাকেও সেলামনা। ত্বর আর দল। আমি পঁচিশ বংসর সাধনের 
পর এদের বাবু করিলাম। আমার জন্মুখে এরা সকাল বেলা তোমাকে 
ঘুসি দেখায়। এদের মধ্যে এমন লোক নাই যে মঙ্গলবাড়ী পরিষ্কার 
করে। এরা ঝট দিতে অপমান মনে করে। এত দিনেও তোমার 
নববিধানের ফুল কুটিল না। সকল নরনারী তোমার কাজ করিবে, ধর্ম 
ঠিক রাখিবে, পরিশ্রমী হবে, তবে তো নববিধান পূর্ণ হবে। বড় বড় 
যোগ ভি শিক্ষ! দিতে বলিতেছি না কিন্তু এর ধেন তোমার কাজকে 
নীচ কাজ না মনে করে। ছেলে মেয়েদের মনে বড় অমঙ্গল ঢুকেছে। 


১৩৪ প্ব্রহ্গানন্ঘ কেশবচর্া। 


এখানে এত অমঙ্গল অন্যায় করিলে তুমি সহ করিতে পারিবে না' তোমার 
লোকদের প্রেরিত প্রচারকর্দের বানুয়ান! লাখি মেরে দুর করে ফেলে 
দাও। একটা দল প্রস্তত কর, একট দ্ববু প্রন্তত কর যা দেখিলে লোকে 
বলবে একটু ময্বপা নাই। একটা দলের লোক কেহ কযী, কেহ গ্রানী, 
প্রতোক প্রচারকের পরিবারে ঘর দেখ একটু পাপ নাই। কেমন পবিত্র 
ছেলে মেয়ে গুলি হাসিতেছে। ম ইহাদের তোমার করিয়া লও ।” 

দল সম্বন্ধেও আরো এইব্ূপ কয়েকটা প্রার্থনা করেন £-- 

"এ দূলেই আমাদের মঙ্গল, আমাদের পরিত্রাণ। এ দল ছেড়ে যদি 
সকলে বিষর কণ্ে নিযুক্ত হয়, তবে কি বৃন্দাবনের মহিম| যাইবে। 
যদ্দি এ সব ঘটন! হয় তথাপি এ দল তোমার চর্ণ ছাড়িবে ন|। দলবল 
লইয়া এক জয়গায় পড়িয়া থাকিব এই চাই। পরস্পরের চাকরের মতন 
হইয়া তোমার চবণে পড়িয। থাকিব, ইহাই বিধানের অক্তিপ্রায়।"--দৈনিক। 

“দল ছাড়া আমরা ত কিছুই নই ) আমাদের স্বতঃত| নাই। আমর৷ 
একা একা বৈকৃঠের পথে ঘাইতে পারি না। এইু সকল বিবাদ হিংসা 
বেষ এই সকল আমাদের বুঝাইয়! দিতেছে যে দল ছাড়। কিছুই হইবে 
না। এর! সব এক রাস্তায় চলিতেছে, কিন্তু 'কেছ কাহারও মুখ দেখি- 
তেছে না। সকলে মনে করিতেছে জীবনান্ত হইলে তোমার কাছে 
গিয়া বসিবে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতভভাব যোগ নাই। একা! একা 

যাইবার হইলে এত দিন কি কেউ স্বর্গে যাইত না? এরা যেন কোথা 
থেকে গুরুবাী শুনেছে যে জীবন শেষ হইলেই ইহাদের জন্ত স্বর্গ হইতে 
রথ আসিবে। তবে এর কেন আমার কথ। শুনিবে, আমার উপদেশ 
মানিবে। নবরিধান রিষ্বাসী হইলে কি হয়? প্র যে মনের ভিতর একটু 
বিষ ঢুকেছে ওরা ভারিভেছে একা এক ন্বর্ণেযাব। মা ধমক দিয়া বলে 


্ীবক্ষানন্দ কেশবচন্তর। - ১৩৫ 





দাও ওরকম করে কাম, স্ষোধ, লইয়া যাইতে পুরবিনে। এ* পগিঞুলি 
ন। ছাড়িলে স্বর্গে যাওয়। হচ্ছে ন|।”__ দৈনিক প্রার্থন| | 
ব্র্ধানদ দেহ ত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে তার কোন অনুগামী ব্যঞ্তিকে 
ভারতব্ণায় ব্রাদ্ধমমাজের একখানি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লিখিতে অনুরোধ 
করেন এবং তাহাতে মগ্ডলী সম্বন্ধে লিখিয়া দেন থে এই পাচটী বিষয়ে বিফল 
হইয়াছে ১ "বৈরাগ্য এখনও বদ্ধমূল নাই । ২। প্রচারকদিগের মধ্যে 
প্রেরিতত্রের ভাব এবং দেবনিগিতের অভাব। ৩। ভ্রাতভাব ও ক্ষমার হ্রাস, 
অহন্ৃত স্বার্থপর ব্যক্তিত্বের উন্নতি। ৪। যোগের এতিই অবহেল|। ৫। জীবনের 
সামংস্যাভাবে।” সমগ্র মণ্ডলীর বি$ক্ধেই ব্রদ্ধানন্দের এই অভিযোগ | 
ঘাহাহউক প্রেমই নববিধানের ভিত্তি ভূমি। প্রেম দ্বারাই ইহার মহাঁ- 
মিলন। এই প্রেমই ব্রন্নান দ-জীবন যাহাতে জগঞ্জনের মিলন। ব্রদ্ধানন্দ এই 
প্রেমের দ্বারাই ভ ুগণকে একনৃত্রে গধিয়াছেন এবং সমগ্র মানবমণ্ডনীকে 
এক করিয়াছেন। হুৃতরাং প্রত নববিধান মণ্ডলী ও ্রদ্ানদ জীবন একই। 
এই জন্তই তিনি বলিলেন "আমি.ও এ'রা এক জন।” “একমেবদ্ধিতীয়ং 
ব্াহ্মদমাজ বলিয়াছিলেন* উপরে, একমেবদ্ধিতীয়ং নববিধান বলিতেছেন 
পৃথিবীতে, শত শত হস্ত শত কর্ণ শত নাসিক! শহ চক্ষু এই যে প্রকাণ্ড 
নবা্ততি মানুষ সেই আমি। এরা এক শরীরের অঙ্গ ।” ূ 
এইরূপ এই মণ্ডলীকে একই দেহের অঙ্গ প্রত্যঞ্গ বলিয়া স্বীকার 
তিনি প্রথম হইতেই করিয্ব। আপিয়াছেন। তিনি ১৭৯9 শকেও প্রচারক 
দিগের সভায় এইক্প নিষ্ধীরণ করেন £-_ 
*সর্বমতোভাবে চে্টা করিয়া একতা রক্ষা করিতেই হইবে! অধি- 
কাংশের মত, কি সভাপতির মত এ সকলের প্রাধান্তের প্রয়োজন নাই। 
এক শরীরের অঙ্গের স্ায় প্রতিজমকে মানিতে হইবে। ইহাতে এক 





১০৬ রতন্ধানণ কেশবটন। 


অন অন্থ*অগ্কের বিরোধী কধনও থাকিতে পারে না। অধিকখাশের মত 
লইয়া কাধ্য করিলে এই দোষ থাকিয়া যাইবে। অুরাং যে পর্স্ 
সকলে এক মত নাহন। সে পধ্যপ্ত প্রয়াস প্রা দ্বার এক করিতে 
হইবে। এইকপ একতায় যাহা নিষ্ধারণ হয়। কোন কথ| ন! বলিঘু! 
সকলে তাহার অন্নুপরণ করিবেন" 

“নিারণ-এই সভার সত্যেরা এক শরীরের তিন তিন অঙ্গের স্থায 
মূলে একতা রক্ষ! করিযু। কয় করিবেন ।” 

এই রূপ এক্যমত্যে কার্ধ্য থে কেবল প্রচারকদিগের সতাতেই হইবে 
মণ্ডলীর কার্ধয এক্যমত্যে হইবে ন। ইহা! ব্রক্ষানন্দের অভিপ্রায় নহে। 
এই সমগ্র মণ্ডলীই পরশ্পরে এক শরীরের অন প্রত্যঙ্গ রূপে কার্য করেন 
ইহাই তাহার স্থির মত। তাই এক্যমত্যই এই মণ্ডলীর ভিত্তি 
রূপে তিনি নিধরশি করেন। মণ্ডলীর মর্ধ্যা্গীন একতা না হইলে 
নববিধানের অধণ্ড মণ্ডলী হইবে আর কি রূপে । হৃতরাং এ মণ্ডলীতে আমার 
তোমার প্রতিজনের ভোট এক একটী চলিতেই' পারে ন|। শরীরের 
পক্ষে যেমন এক চক্ষের এক দৃষ্টি অন্ত চক্ষে অন্ত দৃষ্টি চলে না, উভয় 
চক্ষের একই দৃ্ি হয়, ইহাও সেইরূপ । মকলের একই মত হইতে হইবে। 
সেইজন্ত তিনি *নববিধান পত্রিকায়" পরিষ্কার রূপে মণ্ডলী পরিচালন 
সম্বন্ধে বলিলেন; কু ও 

পরান) বিশ্বাস এবং ধর্মমত সননধ নি 

পরিচালিত হইতে সাবধান হও। অনাধ্যাত্তিক অধিকাংশকে ঈ রের %হের 


বাবাও পরিচালনা করিতে দিতে সাবধান হও তাহার! দেযালয় হইতে 
'আধ্যাস্িকত। এবং নীতি পর্যান্র তাডরিশা দিম! . কি ১০ 





শািপশিশী 


চরিগ্রের নীতি এখনও প্রতিষ্ঠিত করিতে এলি এবং যাহারা সে 

তই দে ছে হারা বি করে বং 
বিচারিসধান্ত করে আমরা, বিল জানি তাহারা মণ্লীকে কোধায়'ঘইয় 
ফেলিবো যাহা কিছু উংকষ্'এবৎ, পবিত্র তাছার সপপরণ ভরা ডুবি হইযে.! 

"আমরা বড় অধিকাংশ-মত্যের পক্ষগাতী নই, আমরা ্রকমত্যেরগক্ষ" 
পাতী, এবং এই ্রকমত্য তখনই লাভ হয় যখন মানুষের স্থিতি | 
দৃঢ়তা এবং আনুগত্য অটল হয়। কিন্তু যখন বা/কতিগত মত এবং বিচার বুদ্ধি : 
কোন ধর্দমগুলী পরিচালকদিগের থাস্ব্ষ হয়, তখন অধিকাংশ-মত্যের 
বিধি সাংঘাতিক বিধি। ইহাতে নিশ্চয়ই মণডনীকে সম্পূর্ণ অধঃগ্তনে 
লইয়া যাইবে।' আমাদের কথা অপেক্ষা 0, আমাদের বাক্যের 
সত্যতা প্রকটরপে প্রমাথ করিবে ।* .. ৬. 

_ বিশেষত নববিধান পবিত্াত্বার হিষান হুতরাং টি রদ 
পরিচালন করিতে হইলে পৰিতরাত্থার পরিচানন! বিনা বুদ্ধ মুির বারা 
তাহা হইবার নহে। এঁক মণ্ডলী পরিচালন বিষয়ে এক পরিব্রাত্াা মকলকে 
একই আলোক প্রদান করিয়া থাকেন, হৃতরাং তাহাতে ভিন্ন মত হওয়। যে 
ভা জিরা করিয়াছেন তবে 





১৩৮ ত্দ্ধান'ঘ কেশবচ নৃ। 


নসর 





ভিন্ন প্রকারের মনে হইল, তবে বরগ্ধখণ্ড তিন ভিন্ন হইল। তাহা হইলে ব্পি 
গামী হইতে হয়, বড় অন্তা হয়। একই মত, একই ধর্দু। তুমি একমা: 
অব্বিভীয়। তোমাকে আমর! মানি । তবেঞ্আমাদের একমত হওয়া চাই 
হে পিতা, তোমার ধরন বাস্তবিক অধণ্ড, তাহা কেহ খণ্ড খণ্ড করিতে পা 
ন। আমাদের পাচ জনের যি পাঁচ মত থাকে তাহলে আমরা পৌঁশুলিক 
আমাদের সকলকে এক কর, একখান: কর। এক শরীর, এক মত, এং 
জ্দয়, এক আত্ম! কর। এক দেবতা তুমি, এক কথা বল, আমাদের সকলে 
জদষেই ভাহা! একেবারে পড়িবে । আমর। থেন স্বেদ্ছাচার বিভিন্ন মং 
ত্যাঙ্গ করে এক মত, এক পথীলম্বী, এক দেবতার উপামক হই।” 

বাস্তবিক অর্গান ঘগ্রে যেমন কতকগুলি ছোট ছোট পদার্থ একং 
করিয়া এক তার যোগে বন্ধ থাকিলে তবে তাহা বাঞ্জিগ়া থাকে, পৃথক পৃথব 
হইলে তাহা আদৌ বাজেই না, নববিধান ন্রামগুলীও এই ্রকমত্য মিল 
বিনা তেমনই চলিতেই পারে না। তাই বলি ব্রদ্ষানন্ব-প্রেম-তারে গ্রথিৎ 
হইয্বা থাকাই এই মগুলী রক্ষার একমাত্র উপার়। ব্রঞ্চান দ-জলন' 
তারই পবিত্রা সার দ্বারাক্ম চৈতন্য বিধান করিয়া সেই ভাবে যছি 
এই মণ্ডলীকে একভার রক্ষ! করেন তবেই হয়। 

এই মণ্ডলীর প্রহ্তত মিলন কি এবং+কি হইলে তাহা সম্পাদিত 
হইতে পারে ব্রদ্ধানপ্দ ইংরাজী “নববিধান পত্রিকায়" নিম্নলিখিত ভাবে 
বিশদরূপে বাধ্য করিয়াছেন £-'লোকের| যখন প্রকুত প্রস্তাবে পরম্পর 
হইতে পৃধক হই আছে, তখনও পরষ্পরে একত্র ঈগরের গৃহে এক 
সুখী পরিবার হইয়া বাস করিতেছে মনে করিয়া প্রব্চিত হয়। বাস্থরপে 


আমাদিগকে ঠকাইয়া থাকে। বাহ মিলনকে আমরা অন্তরের মিলন 
তাবিষা ভল কবিষা থ্ৰান্তি | ঘটি পগগালী তত ঠা আজআদা নিএিএববরতা। আও 


্ীরন্ধানন্র কেশবচন্ত্র। ১৩৯ 


পুজা করিতে বসেন, আমর! সিদ্ধান্ত করিতে চাই-যে এই পঞ্চাশ জনই 
ঈশ্বরের মণ্ডলীতে বিশ্বাসে এবং প্রেমে এক" হইয়াছে। কিন্তু কঠোর 
পরীক্ষার দ্বারায় এই ভ্রম অপন্বোদ্ন করা উচিত, কারণ ইহা অনিষ্টকর 
এবং বিপদজনক ।” 

“এই সকল আস্্াপুলিই কি বিপ্লাস, সাধন, এবং পবিত্রতার এক 
মার্গে বাম করে ? ধাহারা পরম্পরকে ভাই ভাই বলেন তাহারা কি সেই 
একই ঈশ্বরের পূজ! করেন 1? ভাহারা কি পরম্পরকে একই ব্যক্তিরূপে, 
যাহাতে প্রত্যেকের আমিত্ব পূর্মক্ূপে বিষঞ্জিত হইয়াছে, প্রেম ও সম্মান 
করেন? তাহারা কি সেই একই কণ্ঠব্যের আদর্শ এব নৈতিক নিয়ম 
অনুসরণ করেন? তাহারা কি মত এবং আধ্যাম্মিকতায় এক ?” 

"এইপ পরীক্ষায় প্রত অবস্থা কি প্রকাশিত হইরে। যতই আমরা 
আধ্যাত্তি তায় উন্নত হই, ততই যাহাদের সহিত আমাদের রাহিরের 
মিলন তাহাদিগকে দূরে মনে হইবে। জড়ের আবরণ চলিয়া 
গেলে, বাহিরের সেঝ এবং দৃশ্যমান বন্ধুত্ব মিথ্য। বলিয়া চলিয়। যায়, 
এবং কেবল যোগী আক্মাদিগেরই অনগ্ু মিলন থাকিয়। যায়। হায় 
যাহারা এইদপে আমাদের সহিত ইহ-পরক্কালের জন্ত মিলিত 
তেমন কষ্ধজন আছে!” . 

্রীতরন্জানদ তাই আক্ষেপ করিয়া প্রার্থন। করিলেন ৫. 

“শদ্দের সঙ্গী অনেক পাওয়| যায়, কিন্ত ভাবের সঙ্গী অ্ন। “আমরা 
ব্রাঙ্ম" এই কথা বলিলে অনেক লোক পাই। “আমরা নববিধানবাধী,” 
বলিলে তার চেয়ে কম লোক পাই। ইহাতেও কথাতে অনেক লোকের 
মিল হয়, কিন্তু ভাবে অনেক অমিল। আমরা সকলেই বলি নববিধান 
মালি। কিন্তু একজনের নববিধান আর:এক জনের নয়। এক জনের 


১৪ ীত্রদ্ধানদ্্ কেশবচন্ন। 


ঈশ্বর আর এক ভনের ময়। ভাবের ঘরে আমাদের ছোট দল। শন্দের 
ঘরে অনেক লোক। পিঁতা, শবেতে যেমন মিলিয়াছে ভাবেতে তেমনি 
মিলাও। কেবল শবেতে যথার্থ মিল হয় না, ভাবেতেই মিল হয়।" 

ন্ববিধান ত্রাহমগ্ুলী যে কি উচ্চ স্বীয় আদর্শে গ.$ত করিতে ব্রহ্মাননদ 
চাহিয়াছেন নিয়লিধিক্ঞপ্রার্থনায় ভাহা অতি শ্ুন্দররূপে বলিয়াছেন ৫ 

"মা, ধর্দের মন্ী পাইতে ইচ্ছা হয়। হরিতে অভিন্ন দয় হয়েছে, 
আপনার হয়েছে, এক প্রাণ হয়েছে, এমন লোক কই? অবিভক্ত প্রেম 
পরিবার চাই। আমি খুব উচ্চ রকম প্রেম পরিবার চাই। এক মত 
হইবে। এক পাড়ায় আছি বলিয়া, একত্র ধাই, এক বাটাতে থাকি বলিয়া, 
খুব ধোসামদ করে, গুরু বলে, ইহাদিগকেও প্রেমপরিবার বলিয়া! মানি 
না। আমি বলি, প্রেম পরিবার যাদের মধ্যে এক কচি, এক ইচ্ছা! সন্তব। 
একজন এদেশে একজন অগন্ত দেশে থ[কিলেই বা। এক প্রাণ হইবে। ন্ব- 
বিধান এখনও আসে নাই। নববিধান আসিলে তা হইবে। আপনার লোক 
তাকে বলি, গ$রা যেমন আপনার গোয়ালের গরুকে চিনিতে পারে, তেমনি 
আপনার লোক চেন! যায় । যে যেখান হইতে আনুক লোক দেখিলেই শু কিয়া 
চিনিতে পারিব তোমার গোয়ালের। আর তোমার হইলেই আমার, 
আমার হহলেই তোমার । আর আমাদের সকলের ঠাকুর, কেউ আপনার 
নয় তুমি যাদের আপনার ফর তাহারাই আপনার। সব মুখ এক মুখ 
হবে। মকনকার প্রাণ এক হবে। এক কুঝ্চের গণ, এক গোয়লের 
গঙ্ন, এক মার সন্তান, এক পিতার পুত্র, এক রাজ্যের লোক, এক অভিন্ন 
ছদয় পরিবার” ব্রহ্ধানন-ননী করন যেন এই মণ্ডলী তাই হয়। 


ীত্রদ্মানন্দ কেশবচন্দু। ১৪১ 


অপি শাক শাটার িাাাাাীটীিটীটি 


শীদরবার, নববিধান-প্রেরিতগণ। 


শ্রী নববিবান মণ্ডলীর এই আদর্শ মিলনের স্থান, এবং মকল 

প্রেরিতগণের অধ্যাস্্ চিরমিলনই শ্রীদরবার। প্রেরিতগণ কেহ 
কাহাকেও ছাড়িয়া আছেন ইহা হইলেই আর দরবার হইল না। বাস্তবিক 
কোন বৃক্ষের শাখ! সকল যেমন পরস্পর হইতে বিক্চি্ন হইলে জীবন-বিহীন 
ও ফলদায়ক হয় ন। ব্রন্মানন্দের মগুলীস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই অবস্থা । 
বিশেষভাবে আ্রীদরবারই ব্ধানমণ্ডণীর মহামিলন জগতে প্রদর্শন 
এবং প্রতি ্ঠত করিতেই প্রেরিত। ্‌ 

তাই ব্রদ্ধানন্দ নবরাদ্দধণ্রকে যেমন নববিধান নামে আখ্যাত করিলেন, 
তেমনি প্রচারকদিগের মৃতাকেও শ্রীদরবার নাম দিয়া নিঘ্ললিখিত ভাবে, 
ইহার মান্য বাড়াইলেন £__ 

“এই দল ভিন্ন নববিধান হইতে পারে না। এই মণ্ডলী নববিধান 
আিবার প্রণালী। এই ঘ্বর তবে কাশী শ্রীবৃন্দাবন জে$জেলেম অপেক্ষা 
বড়। এই ঘ্বরের নাম *উনবিংশতি শতাবীর স্বর্গ গমন। এই ঘরের 
প্রাচীরের মধ্যে শব্ধ শ্রবণ করা য.য়। পৃথিবী মধ্যে এই ঘর সর্ব্াপেক্ষ! উচ্চ 
এখন। এই ঘরের ছাদ হইতে দররবীক্ষণ দ্বারা দেখ! যায় স্বর্গে কি হইতেছে, 
ঈশ! মুধা শ্রীগৌরাঙ্গ যোনী ধধিরা কি করিতেছেন। ভারি আণ্্ধয 
এই ত্বর। এই দল, এই কটা লোক মেই দূরবীণ। এই দল একখানা 
শব শুনিবার একটি যন্ত্র, একটা দুরবীক্ষণ। এই কটা লোক একজন লোক । 
সমস্ত তীথের মূলতীর্থ উনবিংশ শতাবীতে এই ত্বর। এই ঘরে আমরা 
বসি, পূর্ণ বিশ্বাসীরা এই ত্বরে বসে একটি একটি করিয়া সমস্ত শব 
তুনেন।” 


১৪২ শব্রন্জানন্ন কেশবচন্ব। 


- সিটি 


শ্রীবঙ্গানন্দ এইবূপ প্রার্থনাদিতে শ্রীপরবারের কতই মাহাস্া 
প্রকাশ করিয়াছেন; সুতরাং সেই উচ্ত ভাবেই আমাদের সকলেরই 
উদরবারকে দেধ। উচিত। তবে শ্রীদরঝরস্থ গ্রেরিতদেব্গণ যদি পরুষ্পরু 
হইতে বিক্ছিন্ন হন তাহা হইলে শ্দরবারের পূর্ণতা রক্ষ। হইতেছে ভাহা 
আর কিরূপে বলা যাইব? তাহাদের মিলনইত দরবার । 

নববিধান প্রেরিতগণকেও শ্রীরক্ষান'দ কি উচ্চ ভাবে সয়ানিত করিয় 1 
ছেন তীহাদিগের নিয়োগকালীন ভার নিএপিখিত উক্রিগুলি হইতে 
বেশ বুঝ। যাইবে । তিনি বলেন £-- 

“নববিধানের প্রেরিতদল, আমি তোমাদের গুরু নহি, আমি তোমাদের 
সেবক, আমি তোমাদের বন্ধু । তোমন্র। আমার প্রভু, হুতরাৎ ভূতের 
প্রতি প্রন্থর যে ব্যবছার, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর দে ব্যবহার, আমি তোমাদের 
কাছে মেই ব্যবহার প্রত্যাশ। করি। আমি তোমাদিগের ঈশর-প্রেরিত 
সেবক । অতএব তোমরা দয়া করির। আমাকে তোমাদের সেবকপদ হইতে 
কখনও বিচ্যুত করিও না। আমার স্বর্ণের প্রভু আমাকে তোমাদের সেবায় 
নিযুক্ত রাবিয়াছেন, শৃতরাৎ আমার অহঙ্গারে শ্বীত হইবার কোন 
কারণ নাই। মেবাগ্রহণ ন| করেয়। এই গরিব সেবককে কখনও 
ডুবাইও ন1।" 

“মহষি ঈশ। বেমন হাহার শিষ্যদিগকে নান! দিকে প্রেরণ করিয়া 
ছিলেন, আমি তোমাদিগকে হ্রাহার স্ায় প্রেরণ করিতেছি না। 
আমি তোমাদিগের দলের এক জন। তোমরা প্রেরিত মহসুকষ- 
দিগের প্রেরিত। তোমরা এবং আমি শাকাপ্রেরিত, ঈশপ্রেরিত, 
শীগৌরাঙবপ্রেরিত, এবং পৃথিবীর অগ্ান্ত মহনদিণের প্রেরিত। কাহার! 
পৃথিবীতে ঘহাদিগের ভাব প্রচার করিবার জন্য আমাদিগঞে প্রেরণ 
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করিয়াছেন। আমি তাহাদিগের পদধূলি লইয়া ভাহাদিগের কথা 
তোমাদিগকে বলিতেছি। | ও 

“উাহার। আমাদের পিতা, পিতামহ । ভীহাদিগের. ভাবে আম 
বিজান্না। শ্রাক্য, ঈশা মুযা, গ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি সাধুদিগের বংশে 
তোমাদের জন্ম। আমি তোমাপিগকে প্রেরিতপদে" নিয়োগ করিতেছি না, 
আমি তোমাদিগকে প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিবার আগে সেই 
্বনস্থি মহাপুরুষেরা তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। এই ঘ:র প্রেরিত 
মহাপুরুষের| বর্তমান থাকিয়,বলিতেছেন “নববিধানের প্রেরিতদল, তোমরা 
দুঃখী পাপীর ছুঃবে কাতর হও। তোমাদের তাই ভদীরা নান্তিকতা ও 
অধর সমুদ্রে ডুবিল, এ মকল হূর্ঘটন| দেখিয়া তোমরা নিচিন্ত থাকিও 
ন1।” সাধুদিগের জননী জগমাতাও তেমাদিগকে ডাকিয়া বলিতেছেন, 
"নববিধানের প্রেরিতদল তোমরা আমার সস্তানগুলিকে বাচাও।» 

গহে নববিধানের প্রেরিত দল, তোমরা তোমাদিগের এই দীনহীন 
সেবকের কথ! শুন। তোমর| জান, আমাদিগের ঈশ্বর এক, প্রত্যা্দেশ, 
এক, এবং সারুমগ্ুলী এক, পরিবার এক। এই এক ঈশ্বরকে ভাল- 
বাধিবে, নিত্য ইস্থার পুজা করিবে। দৈনিক পূজা দ্বার জীবনকে শুস্ক 
করিবে। স্বর্গীয় সাধুদিগের সঙ্গে মনে মনে যোগ স্থাপন করিবে। 
ত্াহাদিগের সকলের রপ্ত মাংস পান ভোজন করিয়া ভাগবতী তনু ল;ভ 
করিবে। তোমরা নিজ জীবনে পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ বৈরাগ্য, পূর্ণ প্রেমতঙ্তি, 
পূর্ণ বিবেক, পূর্ণ আনন্দ ও পুর্ণ পবিত্রতা মিলন ও সাম+স্য করিবে। 
কোন একট গুণের ভগ্নাংশ তপ্ত থাকিও না। | 

“পৃথিবীর হুখ ম দ্র কামন| করিবে ন। তিক্ষার দ্বার! জীবন রঙ 
করিবে। পরছধে জুখী হইবে। জমস্ত মনুষ্যঞ্জাতিকে এক্ক পরিবার 


১৪৪ প্ীব্দ্ানদ কেশবচণু। 


পিন শীট শিশ্ীীশটিশিি 


জানিবে। ভিন জাতি কিংবা ভিন্ন ধর্মাবলখ্ী বলিঘা কাহাকেও পর 
মনে করিয়া স্বণ। করিবে না। তোমর! সকলের মধো থাকিবে এবং 
তোমাদের মব্যে মকলে থাকিবেন। সকলে এবং তোমরা আবার এক 
ঈশ্বরের মধ্যে থাকিবে! এই যোগে মুক্তি, এই যোগে শান্তি। দুঃখের 
স্বরে কাতর স্বরে পৃথিবী তোমাদিগকে ডাকিতেছেন। যাও এখন 
প্রেরিতের দল পূর্ব অপ্রতিহত বিশ্বাসের সহিত বিবে্বী, বৈরাদী, সত্য- 
বাদী, জিতেশ্িয় হইয়া ভিখারীর বেশে যাও, নিতান্ত দীনাস্মা হইয়া 
যাও । 

"প্রেরিত বদুগণ দোগ। রূপা! থেন তোমাদের লোভ উদ্দীপন না করে। 
তোমর। ভিখারী হইবে, কল্যকার জন্ঠ ভাবিবে ন। গে অন্ন চিগ্ধা, 
বন্র চিন্তা করে দে অনবিশ্বাপী। ঈথর তোমাদিগের সর্দঘ । তাহার 
চরণ ভিন্ন তোমর। আর কিছুই কাম্ন! করিবে ন|। তিনি যে দিকে 
চালাইবেন সেই দিকে চলিবে। একান্ত মনে দয়াল প্রহুর উপর নির্ভর 
করিবে। তিনি যে অব দিবেন তাহাই খাইবে। * পৃথিবীর মলিন অন্্ 
খাইবে না, তাহাতে শরীরে ব্যাধি ও মনের পাপ্‌জন্মে। মনুষ্োর দেওয়া 
অন্নে মন মলিন হয়। ঈএরপ্রদত্ত শয্যায় শয়ন করিবে” 

"তোমর! পুর, পণ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে চপিয়। যাও। সর্ধত্র নববিধানের 
পূর্ণতা! রক্ষা করিবে। কাহারও খাতিরে কিংবা ভয়ে [নববিধানকে অপূর্ণ 
করিবে ন। ইহাতে অগ্ঠ ভাব মিশ্রিত হইতে দিবে ন/। সমস্থ পৃথিবী 
যদি তোমাদিনকে ছাড়িয। দের, তথাপি তোমরা নববিধানকে ছড়িবে না। 
দেশ তোমাদের বখ। শুনিতে না চায়, তোমরা সেই দেশে 
ধা বলিবে না; কেন ন| ঈগরের আ্জা নহে। সে দেশের 
র হইতে ঝাড়ির। দেলিয়। তোমরা আনান সরল ৮৯৮: 
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রাগ প্রতিহিংস| করিবে ন!। যাহারা তোমাদ্রে প্রতি শর্ত করিবে, 
তাহাদিগের মস্তকে তোমর! প্রনান্প শান্িবারি বর্ষণ করিবে। শকুর 
প্রতিও রাগিও না, কিন্তু দয়া ও ক্ষমা করিও। যাহারা নববিধানের 
সত্য বুঝিতে পারিবে না, তাহারা কেন মার সত্য বুঝিতে পারিল না 
এই বলিয়া কাদিও,দীনাস্বা ও সহি হইয়া সত্যরাজ্য বিস্তার করিবে। 
অনেক বিরোধী যদ্দি দেখ তখাপি তোমাদের মনে যেন ক্রোধ ও অক্ষমা 
স্থান ন! পায়। শাগ্তি দ্বার! অশান্তি জয় করিবে। ভ্রান্ত ব্যঞ্জির অভি- 
মান অহঙ্কার দেখিব! দার্দ হইয়া সংশোধন চেষ্টা করিবে।” | 

“ধন মানের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া! তোমর! পরম ধনের জন্য ব্যাবুল 
হও, ঈগরের জয়ধ্বনি করিতে করিতে নববিধানের নিশান উড়াইয়! 
য.ও, কোন শক তোমাদিনপ্ক ভীত করিতে পারিবে ন| |” 

"তোমর। যে দেশ দিয়া চলিয়া যাইবে, সে দেশে যেন পুণ্যঘমীরণ 
ও শাস্তিনদী প্রবাহিত হইতে থাকে । তোমর| যে গ্রাম দিয়া যাইবে 
দেই গ্রামের লোকেরী জানিবে যেন একটি তেজ চলিয়া যাইতেছে। 
অহঙ্ষারের তেজ নহে, বিবেকের তেজ |” 

“ভাল খাইব, ভাল পরিব, এব্ধ্‌প নীচ সুখের লালসা মনে পোষণ 
করিও ন|। কদাচ মনের মধ্যে বিষয় দুধের ই ছাকে স্থান দিবে না; 
কিন্তু কতদ্ধ হ্দয়ে ও বিনীত মস্তকে ঈশ্বরপ্রদন্ত হখ গ্রহণ করিবে। 
ঈগ্ধর যে দুখ দেন তাহ। যদি গ্রহণ না কর তবে তোমরা জেচ্ছাচারী। তাহার 
'্বানস পর্কে কোন কথা বলিও ন|। ঈরকে আদেশ করিও ন, ঠাহাকে 
কখন বলিও ন। তে, "তুমি আমাকে দুঃখ দাও, কিংবা বিষবহৃখ দাও ।” 

'ব্রহ্মরাজো 'ব্রন্মের আদেশে ঘটনাগুলি ঘটে। অতএব ঈশ্বরের 
রাজোর ঘটনাকে গু বলিয়। মানিবে। স্তাহার ইন্থাতে হয়ত আজ 
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জানিবে। তিন জাতি কিং! তিন্ন ধর্াবলশ্বী বলিয়া কাহাকেও পর 
মনে করিয়া ঘ্বণ। করিবেন।। তোমর! সকলের মধ্যে থাকিবে এবং 
তোমাদের মধ্যে সকলে থাকিবেন। সকলে এবং তোমরা আবার এক 
ঈশ্বরের মধ্যে থাকিবে । এই যোগে মুক্তি, এই যোগে শান্তি দুঃখের 
স্বরে কাতর স্বরে পৃথিবী তোমাদিগকে ডাকিতেছেন। যাও এখন 
প্রেরিতের দল পুর্ণ অপ্রতিহত বিধাসের সহিত বিবেকী, নৈরাশী, সত্য- 
বাদী, জিতেশদিয় হইয়া ভিধারীর বেশে যাও, নিতান্্ দীনায়া হইয়া 
যাও । 

“প্রেরিত বছুগণ দোগ। রূপা থেন তোমাদের লোভ উদ্দীপন ন| করে। 
তোমর| ভিখারী হইবে, কল্যকার জগ্ত ভাবিবে ন|। থে অন্ন চিন্বা, 
বন্ধ চিন্তা করে সে অনবিষ্বাণী। ঈগর তোমাদিগের সর্বন। তাহার 
চরণ তিন তোমর| আর কিছুই কামন| করিবে না। তিনি যে দিকে 
চালাইবেন সেই দিকে চলিবে। একাস্ত মনে দয়াল প্রচুর উপর নির্ভর 
করিবে। তিনি যে অ; দিবেন তাহাই খাইবে। * পৃথিবীর মলিন অন্ন 
থাইবে ন। তাহাতে শরীরে ব্যাধি ও মনের পাপ্‌ জন্মে। মনুষ্যের দেওয়। 
অন্ন মন মলিন হয়। ঈএরপ্রদত্ত শয্যায় শয়ন করিবে।" 

“তোমর! পুর্ব, পডিম, উত্তর, দক্ষিণে চলিয়। যাও । সর্কাত্ত নববিধানের 
পূর্ণতা রক্ষা করিবে। কাহ।রও খাতিরে কিংব! ভয়ে 'নববিধানকে অপূর্ণ 
করিবে না, ইহাতে অঠ্য ভাব মিগ্রিত হইতে দিবে না। মম পৃথিবী 
যদি তোমাদিগকে ছাড়ি়। দেয়, তথাপি তোমরা নববিধানকে ছডড়িবে ন|। 
যদি কোন দেশ তোমাদের বথ। শুনিতে না! চায়, তোমরা মেই দেশে 
নববিধানের কথা বলিবে ন|; কেন ন| ঈগরের আগ্রা নছে। সে দেশের 
অন্ধ রামু শরীর হইতে ঝাড়িরা ফেলিয় তোমরা অন্তত্র চণিয়! যাইবে। 


উ্রতরক্ষানন্দ কেশবচন্দ্র। ১৪৫ 


রাগ প্রতিহিংস| করিবে না । যাহার! তোমাদের প্রতি শরম্তা করিবে, 
তাহা দিগের মস্তকে তোমরা প্রানা্প শান্থিবারি বর্ষণ করিবে। শরুর 
প্রতিও রাগিও না, কিন্তু দয়া ও ক্ষমা করিও। যাহারা নববিধানের 
সত্য বুঝিতে পারিবে না, তাহারা কেন মার সত্য বুঝিতে পরিল না 
এই বলির কাদিও, দীনাত্বা ও সহিষ হইয়! সত্যরাজা বিস্তার করিবে। 
অনেক বিরোধী যদি দেখ তথাপি তোমাদের মনে যেন ক্রোধ ও অক্ষমা 
স্থান ন! পায়। শান্তি দ্বার! অশান্তি জর করিবে। ভ্রান্ত ব্যক্তির অভি- 
মান অহঙ্কার দেখি! দরা্ হইয়া সংশোধন চেষ্টা করিবে” | 

“ধন মানের আকর্ষণ অতিক্রম করিষা তোমরা পরম ধনের জন্য ব্যাত্ল 
হও, ঈশ্বরের জন্বধ্বনি করিতে করিতে নববিধানের নিশান উড়াইয়! 
য.ও, কোন শত তোমাদিনকক ভীত করিতে পারিবে না ।” 

“তোমর! যে দেশ দিয়া চলিয়া যাইবে, মে দেশে যেন পুণ্যসমীরণ 
ও শান্তিনদী প্রবাহিত হইতে থাকে । তোমর! যে গ্রাম দিয়া যাইবে 
সেই গ্রামের লোকের! জানিবে ধেন একটি তেজ চলিয়া যাইতেছে । 
অহ্‌দ্কারের তেজ নহে, বিবেকের তেজ ।” 

"ভাল খাইব, ভাল পরিব, এরূপ নীচ সুখের লালসা মনে পোষণ 
করিওনা। কদাচ মনের মধ্যে বিষয়দুধের ই ছাকে স্থান দিবে না; 
কিন্তু কুতদ্ধ জ্দয়ে ও বিনীত মন্তকে ঈশ্বরপ্রদত্ত সুখ গ্রহণ করিবে। 
ঈগ্বর যে হুখ দেন তাহ! যদি গ্রহণ না কর তবে তোমরা নেচ্ছাচারী। তাহার 
দানদ পর্কে কোন কথ! বলিও ন|। নঈত্বরকে আদেশ করিও ন। ভরাহাকে 
কধন বলিও ন1 0, “তুমি আগাকে হুঃখ দাও, কিংবা বিষয়হৃখ দাও।” 

্ষরাজ্যে ব্রত্মের আদেশে ঘটনাগুলি ঘটে। অতএব ঈষ্বরের 
রাজোর খটনাকে গুরু বগা গানিবে। ভাহার ইস্ছাতে হয়ত আজ 





খানে কান ওখানে আজ যানের মধ, কাল অপমানের মধ্যে ফি 
ভর নাই, ভোমরা চক হও মা কেনা টবের মরলাডগ্র়ে হাহা 
গোধিকের সপে বিগ দন অবস্থা মল হয় দেবা, 
যাহা আনে তাহাই গ্রহণ করিছে। লোককে বিরক্ত করিরা টাকা ও 
ন/ সমরে আপনি টাকা আসিবে। পু তোমাদের ভার লইযাছেন 
তোমরা কেবল নিশ্চিত হারে হার ক্কার্ধা করিষে। যে কার্ধা করে 
না লে পূর্গার পার লা। ভোষরা কেবল ঈশ্বরের কাঁধ্য করিবে এবং 
তীহার স্বরাজ অধেষগ করিবে, পরে দেখিবে ভগবান তোমাদিগকে 
রাম  বিশ্ানী হইবে। গণিতশাছের মতের ভার তৌমাদের 
নয বিশাসে পরীক্ষিত হইবার হন্ত। এমন কোন কার্য করিবে না 
হাতে ভিত শত শত নরনারী উপ্রে পড়িতে পারে । তোমাদের 
পাপে কি আলস্যে ঘি কোন নরনারী পাপ করে তোমরা দায়ী হইবে। 
যেখানে অবর্থ ধর্চকে মাস্িতে আমিতেছে, দেখানৈ ব্যভিচার সতীত়কে 
মারিতে জামিডেছে, সেখানে তোমরা বন্দেহী, ধরষীরের স্তায় সাহসী 
ও বিক্ুখানী হইব ধর ও সতীব বু! করিবে। তোমরা বশ্ববিজরী 
: অর্দশতিমান্‌ ঈখরের প্রেরিত, তোমরা দিয়ে তাহার ধর্ম রক্ষা 
: ক্ষরিবে। ঘাহাদিগকে হরি রক্ষা কেন তাহাদিগকে যখ করে কাহা? 
শামা যেমন জাগনারা মোহজান কাটিবে, তেমনি তোমাদের ত্র 
আও বোজা কাটতে শিখন হে ক বা 
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চরিরুকে টানিযা লও। নবাব, নবমঃরাগ, গণ বি করিয়া 
অগতের নরনারীকে নববিধানের দিকে আকর্ষণ কর।. * 

প্রেরিতনিয়োগ বিষয়ে প্রীবরহ্ষানন্দ ইতরাীপত্রে ষে উক্তি নিব করেন, 
তাহার অনুবাদ হইতেও কিয়দংশ নিয়ে প্রদত্ত হইল £-- 

“তাস্তর প্রভু পরমেশ্বর নবনির্বাচিত দিও এইবলগে অনু- 

শাসন করিলেন :_-“তোমর! স্বর্ণ রৌপ্য অগ্েণ করিবে না। তোমরা 
বেতনভোণীর সায় সেব! করিবে না) অথবা. টাকার জন্ত স্বাধীন ব্যবসায় 
চালাইবে না। আমার প্রেরিত হইয়া তোমরা যে সকল দেবার কার্য 
সম্পাদন কর তাহার জন্য বিনিময়স্বর্ূপ কিছু গ্রহণ . করিয়া তোমর! 
তোমাদের অ্গুলী অপবিত্র করিবে না” 

“অবিখ্বাসীরা যে প্রকার আহার বা পরি্ছদের জন্য উগ্র, তোমরা 
সেরূপ উন হইবে ন|। যদি সংসার তোমাদিগকে আহার দেন্ধ তোমরা 
ফে আহার আহার করিবে না। কারণ আমি তোমাদিগের প্রভু, আমি 
তোমাদিগকে আহার , যোগইব। যাহা তোমর| মামার নিকট হইতে 
প্রাপ্ত হইলে ন' তাহা তোমরা ্পর্শ করিতে পার ন।। তোমাদিগের 
আহার ও পরি ফুদ সামান্ত হউক, ধেন সকলে তোমাদিগকে আমার লোক 
বলিয়। জানিতে পারে) তোমরা তদ্রপ প্রলোভনের অতীত হও। মদ্য 
ও প্রমদ| হইতে তোমরা বি.ঞ্ত থাক। গ্াসতীধধ্য সহকারে তোমাধিগকে 
প্রকৃতিস্থত! এবং মনাগিচ।পিঠের হত গ্রহণ করিতে হইবে।” 

“তোমাদের সতী পত্র, গৃহ, বিশ্তপ্রভুকে সমর্পণ কর, এবং ইহা হইতে 
বিখবাম কর যে, তাহারা আমার, তোমাদের নয়। একটী পারিবারিক 
বেদী স্থাপন কর যে, আমি তোমাদিগের গৃহ এবং তরিবামিগণকে আশী- 
ুঞ্জ এবং পবিত্র করিতে পারি” ৃ 
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"ক্রোধী হইও ন। কিন্তু যত বার তোমাদের বিরোধী .তোমানদের প্রতি 
অগ্স্যবহার" করে, ততবার সহিষ হও এবং ক্ষমা কর. বু ও বিরোধী 
অন্দর লোককে ভালবাস। হায় ব্যবহার কর। যাহার যাহা প্রাপ্য 
তাহাকে তাহা অর্পণ কর।” 

“তোমার। জ্যেধগণকে সম্মান কর। ধনী, পরাক্রা্, জ্ঞানী ও বুদ্ধের 
সমাদর কর। তোমাদিগকে শাসন করিবার' জন্ত যে সখ্রাটকে প্রেরণ 
করিরাছি ঠাহাকে স্থান কর, এবং তত্প্রতি হুদয়ের প্রভুভক্তি, এবং 
ভাহার সিংহাসলোপযোগী কর অর্পণ কর।” 

'মতাবাধা হও এবং বিশ্বাস কর মিথ্যাকথন অতীব জঘন্ঠ পাপ। 
রমনাকে সংযত কর; এবং নিয়ে সত্য বল। বিনয়ী হও, কোন বিষয়ে 
আপনার উপরে গৌরব লইও না । 'আমি 'আমার) আযাব" এ ভাব চির- 
দিনের জন্ত বিদায় করিয়া দাও। নীচ আমিত, স্বার্থপরতা ও অভিমান 
পরিহার কর, এবং আপনাকে ঈহ্বরে ও হুবিস্তীর্ণ মঈষ্যতে নিম 
করির! ফেল। তোমরা তোমাদের আপনার নও, কিন্ত আমার এবং 
পৃথিবার।” . 

“সমগ্র হুদয়ে সমগ্র আত্মাতে উৎসাহ উদ্যম ও প্রেম সহকারে নিত্য 
উপাঅন! কর। সর্বাপেক্ষা উপাসনাকে শ্রে্ট বলিম্ব! মান এবং বিশাস 
কর যে উপাসনায় অনিয়ম, অধৈর্ধ্য, চাঞ্চল্য, অসারল্য ব1 শুষ্কতা মহা- 
পাণ। এই গাপ আমার নিকটে অতীব ঘৃণার । উত্তরোগর বর্ধনশীগ 
প্রেম এবং মনের একতানভামহকারে উপামন। কর যে, শীই মোগ, 
ও সহবাসসন্তোগ করিতে পারিবে ।” 

“আমাতে, অমরতে, এবং বিবেকে বিগ্বাস স্থাপন কর। প্রথম ছুটিতে 
তোমাদের পিতা এবং তোমাদের এহ দর্শন করিবে, শেষটতে পর আর 
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শুনিবে। সময় ঝষি শাঞ্জের সয়ান কর। উপাসনা, ধ্যান, অধ্যয়ন, 
ধঃসম্বন্ধে প্রসঙ্গ, দেবভাবসম্পন্ন অনুষ্ঠান, প্রচার এই সকল *তোমাদের 
দৈনিক কাধ্য হইবে। এ মকলেতে সমুদয় বর্ধ আমায় অর্গণ করিবে” 

প্যাও গ্রিয়া সকল দিকে সকল শ্রেণীর নরনারীর মধ্যে স্বর্গরাজ্যের 
উৎকৃষ্ট বীজবপনপূর্রবক আমার সত্য প্রচার কর।, অহষ্কারবশতঃ; হাতে 
হাতে ফল অধ্েষণ করিও না, কিন্তু বিনীতভাবে প্রভুর কার্য করিয়া 
যাও।” 

যাহাহউক প্রেরিত মহাশয়দিগের যথার্থ স হান বক্ধান দই জানিয়াছেন, 
এবং ভার অন্গ্রামী হইয়া! আমাদেরও ভীাহাদিগের প্রতি সেই সম়ানই 
প্রদান করা উচিত এবং তেমনি উচ্চ ভাবেই তীহাদিগকে দেখা উচিত। 
তিনি অপর স্থানে বলিয়াছেন “ঈশ্বর বলিয়াছেন, প্রেবিতে প্রেরিতে অনৈক্য 
থাকিবে দণ্ড দিতে হয় আমি দিব, পৃথিবী তুমি কৃতজ্ঞ হইয়া উপকার 
লইবে ।” সুতরাং তাহাদের ব্যক্তিগত মানবীয় কিছু দোষ:দুর্কালত! থাকি- 
লেও আমাদের তাহা বিচার করিবার অধিকার নাই। নববিধানে “কাহারও 
কালো দিক যে দেখিতে নাই” ব্রদ্জান'দ বলিয়াছেন। তাহারা আমাদের চির 
ভক্তি এবং কৃত দ্রতাতাজন। তাহাদের সঙ্গে লইয়াই যে ব্রদ্ধান্দ নববিধান 
রচনা করিলেন ইহা! আমাদের, চিরদিন স্বীকার করিতেই হইবে এবং 
তীহার। নববিধান গঠনে নে সহায়ত করিয়াছেন তক্জন্ত তাহাদিগকে 
চিরকৃত স্রত] ন| দিলে আমাদের অপরাধ হইবে। 

তাহাদিগের ব্যক্তিগত উৎকর্ধও সামান্য নহে। ব্রদ্মানন্দ নিজ 
মুখেই স্বীকার করিয়াছেন যে ইহার৷ এক একজন অন্ত "ণের প্রার্থনীয়। 
এবং তাহাদের প্রতি* জনের এক একটা বিশেষভাবও এইরগে নিদারণ 
করিয়াছেন £--“আপ্রতাগচন্দ_ইউরোপিয়াংখ। শ্রীমনৃতপ।ল-_বীঞন ব! 






শ্ীগৌর গৌবিদ_হিদু । প্রীশ্গিরি $্- নুষনষীদ ধর্ম | 
বিশ্বাম। রীপ্রসয় কমার-_কার্ধনধার. পলা : 
ীদীননাধ-_প্রদেশের ভার গ্রহখ। মোহন" ট 
শীরামচ্্-_নাধারণ ,মহকারী। উর বদ নববলের 
ভাব স্থাপন ।* বাস্তবিক ইঠারা নিজ নিজ বিশেষভাবে | পরি 
রার্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন কেহই সন্দীহান হইতে পারেন না 

প্রেরিত মহাশবগণ যাহাতে পরম্পরের প্রতিও শরদ্ধাবান হন এই 
নিমিত্ত শ্রীদরবার হইতে নি শরণ করিয়া ত্রদ্ধানন্দ এক একজনকে এক 
ভাবের দৃ্ান্ত হইবার জ্তও ভার দেন, তাহাতে হাদি নিয়লিখিত 
মত দৃ্টাস্তের ভার প্রদত্ত হয় £- . 

্রীবু্ত কেদারনাথ দে_ ক্ষমাশীলত। স্রীদুক্ত উমানাধ জনি 
ভাব। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন_কামনি গ্রহ) ্রীযুক্ত কাম্তিচন্দ মিত্র- 
পরসেবা। ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চৌধুরী-_বৈরাগ্য। ্ীযুক্ত গিরিশচন্দ ফেন 
-_সত্যবাদিতা। শ্রীযুক্ত অদ্বোরনাথ গুপ্ত-_নিরহষ্কার। শ্রীযুক্ত গৌর- 
গোবিন্দ রায়__দীনত। ভ্রু ত্রেলোক্যনাথ সাহাল-_অবসথাজয, পুরফার 
যুক্ত প্রতাপচ্দ্ মদুম্দার-স্বাধীনতা। শ্রীঘুক্ত অমৃতলাল বন্--উৎসাহ রর 
শ্রীযুক্ত দীননাথ মগ্গুমদার-_সৌজন্য। শ্রীযুক্ত বঙগচন্দ রায় ্ 
মুক্ত মহেননাথ বহ__ মহিষ | টা রামচন্, 
13183 শৃন্ত।* পু 

বাস্তবিক নববিধানপ্রেরিও মহাশয় 
এক এক বিষয়ে এতই উচ্চ আদর্শ চরি 
স্থায় মহাত্মা ব্যক্তি অই আছে! 








/:080505 আমি মৃত গণ মাহ পান পান 
জন: এ রন অধ ধাকিগে তাহাতে পরি 
এবং শি চি সি টি আসি আগ পিল শঙ্গিলে মারতে, যে খণ্ড ধণ্ড 
প্রেমে বন্ধন বিন আমিন সি স্পক্গণের র্বা- 
যেমন আমরা! এবার একটা হু: হয হত এ শকে 
ছুর্মের সন্দয় টক চরিত ছে হি . 
যেখানে একটী বটব্ক্ষের মূল দেশ দ্বারায় গা ই ছু 
বনে বন রহিয়াছে মেই স্থানের প্রাচীরই অটল হইয়া! বৃহিষা্থে। : 
জন ব্রন্ধানদও বলিলেন :--হারা আমাকে ছাড়ুক শুকাইবে বহে 
বাঁচাইতে পারিবেনা। মাধবী থাকে বৃক্ষ ড়া 1” বাস্তবিক 
তাহাই হইতেছে। * এ ৃ 
এই জন্যই নববিধান* সঙ্গে প্রেরিত হাশয়দিগের ব্যক্তিত্ব ব৷ 
্বাতগ্রের আদর. ্রদ্মীনন্দ আদৌ করেন নাই। তিনি ্পষ্টুই বলিয্াছেন, 
০ শা সীমা, বিভিনতা, “আমি আমি” যেখানে, দেখানে আমার 
ন্যাম ভুতের, রাজ থাকিতে চাই না।* | 
ই নবহিধানকে এক শরীর এবং সকলে সেই শরীরের 


. মিনা করিত্বাছে। প্রেরিত দরবারের প্রচার 





১৫২ শীব্রানন্দ কেশবচন্্। 


উনি আআ, এই বিশ্বাস চাই। নববিধানের ক ধরিলে আর কে 
স্তর থাকিতে পারে না) একজন এছে মধো দাড়ায়, আর কয়জন 
আমিগ। যোগ গে” 

আরে বলেন £-"বিধানের জন্মের পর'একটা শহীরের ভিন্ন ভিন অঙ্গ 
রূপে সক্কলে অভিন্ন হদয় এক দর হইয়া প্রচার ক:ন। সমগ্জ প্রণালী 
একীহৃত হয়, বিভেদ বিভিন্নতা শ্থতঃতা- বিবাদ ন) থাকে । কিগান 
ঝি বন পরিধান ইত্যাদিতে একত। দৃষ্ট হউক। আমরা এক, আমর, 
প্রচা্গ করিতেছি এক ধু । নগর কীগন উপাসন। প্রন্থৃতিতে একত 
থাকিবে! কথা, মত বিশেষ রাখিয়! ঘুলে ীক্য চাই” সুতরাং সকলকার 
এই কই শ্রীদরবার, এঁক্যেই নববিধান। প্রেরিতগণ পরস্পর হইতে বিদ্ছিঃ 
হইলে, ইহাদের প্রতিজনের নিকট থে বিধান প্রকাশ হইবে তাহাও 
কখনই ন্বব্ধান নহে। ক্রদ্ধানন্দ হাহার নিজ সপ্স্ধেও যেমন 
বলিলেন “ই্ঠারা একজন যা বলিবেন তা আমি নয়। ইঞ্ঠাদের স্বাতক্ে 
আমি নই। একজন আমার ভক্তি ভাগ, একজন' আমার ঘোগের ভাগ, 
একদ্রন আমার করশীলতার ভাগ লইয়া গৈলেন তাতে হইবে ন।। 
কটা মানষ কেহ নিয়ে না যান।” 

সেইরূপ বিধান সপপ্ধেও বলিলেন :--«নিঞ্জন প্রেমিক, স্বতন্দ বৈরাদী, 
বিছিম্ন মাধক ইহারা মৃত্যুর পথে দড়াইরাছে।” হস্ত যদি শরীর 
হইতে বিচি হয়, সুন্দর হস্ত পচিবে, নই হইবে, দুর্গন্ধ হইবে। যত্ত্ণ 
হস্যপদ শরীরে আছে ততক্ষণ ভাল নুগনদ্ধ ক করিতে সক্ষম । 
তোমার বিধান একট শরীর ইহার অক প্রত্যঙ্গ, মাধুষ। আধ যদি 
পৃথক পৃথক হইয়া ধর্ম সাধন করে নববিধানের পরিত্যক্ত বশ হয়। 


তক্ষান্দ বেপবচন্্র। ১৫১ 

“কাজের যোগ গেলে বিধানবাদীর বিধানবাদিত্বই বুচিক্টী। আমি 
যদি বাহিরে গিয়া বৌস্ব মতে, কি হিন্দু মতে কি মুসলমান মতে 
উপামন। করি, বে আমি মৃত দিশ্ফল শু তরুর স্তায়।”_ প্রার্থন। বিধান 
শরীরের অন প্রত্যঙ্গ । 

বাস্তবিক দর্পণের কাচ ধেমন অখণ্ড থাকিলে তাহাতে প্রতিসর্তি 
সুন্দর রূপে প্রতিফলিত হয়, কিন্ত তাহা ভাঙ্গিলে তাহাতে যে খণ্ড খণ্ড 
মুত্তি দেখ। যায় তাহ! কখনই পূর্ণ নহে। সেইব্প প্রেরিতগণের সর্ব 
লীন পূর্ণ মিলিত শ্রীদরবারেই পূর্ণ নববিধান প্রতিবিদ্বিত হইম্বা থাকে 
তাহাদের বিভিন্তায় কখনই নববিধান পুর্ণ প্রকাশ হইতে পারে না। 

্রীবঙ্ধাননও আপনাকে “বিধান শরীরের অগগ” “তোমাদেরই একজন" 
ইত্যাদি বলিয়াছেন; তাই বনিষ্বা ঘে প্রেরিতগ্ণও তাহার সমকক্ষ, 
কিংব। তিনিও যে পাচজনের একজন তাহা নহে । তিনি কখনই আপনাকে 
স্বত্র একজন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে 
বলিয়াছেন “ইহার! ও আমি একজন।” তাছাড়া প্রেরিত মহাশয্বদিগের 
বিদ্ছিনত৷ দেখিয়া তিনি তী্ন তিরস্কার করিয়া ষে সকল কথা বলিয়াছেন, 
তাহাতে তার ও প্রেরিতগণের পরম্পর সম্বন্ধও পরিষ্কাররপে নির্দেশ 
করিয়াছেন। নিয়লিখিত উক্তিগুলি তাহার মধ্যে প্রধান £-_ 

“লেখ! ছিল শাস্ত্রে একজন লোকে কয়জন লোক গিলিত হইয়া 
যাইবে এবং তাহার! পরস্পরের সহিত মিলিবে এবং সমুদ্র মিলিয়া 
তোমাতে বিলীন হইয়া যাইবে, ইহাই নববিধানের তাংপর্টয। একজন 
মধ্য বিদুতে দশজন আকৃষ্ট, মিলিত ইইবে। যেখানে দশজন এক হইবে 
সেখানে একটা অবন্ত্বন ঠাই। আমরা তাহা মানিলাম না বলিয়া মিলন 
হইল না।"_-প্রার্থনা একাত্মতা ।' ও 


১৫৪ ঞব্রদানদ কেশবচন্। 


, “একজনের কাছে এক রকম আমি আর একজনের কাছে আর এব 
রকম। ইহারা বলিতে পারিলেন না কে আমি কি আমি। বুঝিতে 
যে পারিবেন দে আশাও কমিতেছে। যন্ধি ঠিক বুঝিতেন এড বিবাদ 
বিমন্বাদ থাকিত ন1।"--দৈঃ প্রার্থনা, আচার্য গ্রহণ । 

“কি দোষ করিলে ধর্মের মুলে কুঠার মার! হয় ? নরক কোন্‌ পাপে 
জবামরা যদি গোড়া! না মানি। যেখান থেকে ধর্টের কথ! আন্ছে তাে 
যদি বিধবাস না রাখি। বিধি নিতে যদ্দি ক্রটি হয়, বিধানবিগ্রাসে য 
ক্রট হয়। বিধানবাদী যদি বিধান, না মালিলেন, তার সঙ্গে যদি আ: 
পাঁচটা মত মিশাইলেন। এইখানকার মত যদি পূর্ণতার সহিত ন 
লইয়! তাহাতে নিজের বুদ্ধির মত মিশাইলেন তাহলে ভয়ানক নরকে: 
পথ পরিষ্কার করা হইল। পরিত্রাণের বীজমন্ত্র কেহ বাদ দিয়া লই 
না, মিশাইয়া লইবে না, ছোট করে লইবে না, ষোল আনা গ্রহণ করিতে 
হইবে। | 

“এতো! বড় অহস্কারের কথা যে আমার কথা গ্রহণ না করিলে ভাইয়ে 
পরিত্রাণ হইবে না? কিন্তু এপ অহষ্কারের কথ! দোণার অক্ষ 
লেখা থাকে। এ যে পরিত্রাণ লইয়া বিষয়। হিন্দ বলিয়া মুসলমানে 
কোরাণের মতে চলিলে, শান্ত বলিয়৷ বৈধুবের মতে চজিলে ভয়ান, 
কপটত! অবিগাস হইল! একবার যদি বিধান মালা হয় যোল আ; 
লইভেই হইবে-।"--প্রার্থন। “বিধান প্রবর্তকে বিগ্বাস। 

“হে নববিধানের রাজা, আমার যদি বিচার হয় আমি বলতে পারথে 
ন! এই সমুদয় আগারই। আমার গ্রিনিৰ বলে আমি স্বীকার করত 
পারছি না; যদি পূর্ন আদর্শ টা পৃথিবীকে দিয়ে থেতে পারতাম তবু 


পি ৬. 


প্ীবরক্ষানন্দ কেশবচন্ত্র। ১৫৫ 


এসে বল্পেন ওখানট! আরো কালো হবে, এই বলে আলকাতুর! মাখিয়ে 
দিলেন, আর একজন এখানটা৷ এ রকম হবে ন| বলে বদলে দিলেন, দিয়ে 
বল্লেন এই আমাদের নববিধাদ। ভারা আমাদের নববিধান বলুন, 
নববিধানের ছবি এ'কে তার নীচে সই দিন, আমি কিন্ত প্রাণান্তেও দই 
দেব না। 
. পগোড়ার নক্সা যে আমার তাতে কেন অন্য রং মিশীলেন। আমার 
আদর্শ বদূলে দিলেন কেন? গরীবের আদর্শ টা পৃথিবীতে রইল না ষে। 
গোড়াটা ঠিক থাকা চাই। তবে কেন পাঁচ জনে আমার কাজের সঙ্গে 
গোলমাল কল্লেন? পাঁচ রকম মত মেশালেন? পরমেশ্বর পবিত্রাস্রা- 
স্থৃত এক ভাবজাত হৃজাত হৃকুমার ন্ববিধানকে এনে দাও। তোমার 
খাটী অমিশ্র নবব্ধান গ্রহণ করে শুদ্ধ এবং সুখী হই ।"_ প্রার্থনা, 'অমিঅ 
বিধান গ্রহণ । 

যথার্থ নববিধানের মূল নক্সাকারীই ব্রহ্ানন্ব, আর পরিজন ত্তার 
সাহায্যকারীন নাত ধাহারা জানেন তাহারা অনায়াসেই বুঝিতে 
পারিবেন ধিনি অট্টালিকা বা কোন কলের মূল নক্সা করেন, তিনি 
কেবল পেঙসিলে লাইন কাটিয়া বিশু বিন্‌ দিয়া যান, তাতে অট্টা- 
লিকাটা যেমন হইবে নক্সাকারীর মনের ভাব আকার ইঙ্গিতে 
সকলই থাকে। ধাহারা তাহার সাহাম্যকারী হন তাহারা মেই 
মূল নক্সাকে প্রতিফলিত করিয়া মূল নক্সাকারীর মনের ভাব অনুসারে 
যেরূপ অট্টালিকা হইবে, যেখানে. যেরূপ থাম, কার্ণিস, খিলেন, দরজা, 
জানালা ইত্যাদি হইবে সব অশকিয়া দেন; এমনও হইতে গার এক 
একজন এক এক বিষয় অস্কিত করেন, কিন্তু সকলকেই মেই মূল 
নগ্থার সহিত মিলাইয়া আকিতে হইবে এবং সেই মূল নম্নাকারীর 


১৫৬ শ্ীবদ্ধানন্দ কেশবচগ্্র। 





মনের ভাবের সহিত এক যোগ হুইতে হুইবে, নতুবা সমস্ত অট্া- 
লিকাই তৈরী হওয়া অসম্ভব হইবে। এমন কি মিশ্বী খোগাড়ে যারা 
তাদেরও সেই মূল নন্জাকারীর ভাবের অনুরূপ গড়িতে হইবে, কেন না 
তিনি এমন অগ্ক কিয়া ঠিক করিয়া দিয়াছেন থে তার এক চুল এদিক 
ওদিক হইলে সে অট্ান্লিকাই ভাঙ্গিয়! যাইবে। হুততরাং মূল নম্তাকারী ও 
তার সাহায্যকারীদের পরস্পর যে সম্বন্ধ প্রদ্মানন্দ এবং প্রেরিতগণের 
মধ্যেও সেই মন্বন্ধ। ম্ডলীস্থ মাধকগণ অট্টালিকা নির্্ীণে তাদের যোগাড়ে 
হইতে পারেন। অতএব ব্রহ্মানন্দের সহিত স্বতন্তুতার মন্থন প্রেরিতগণের 
নহে। সকলের একায্জ! এক দেহ এক ধন্্র হইয়া ব্রদ্ধানন্দের জীবনাদর্শ 
প্রতিফলিত করাই তাহাদের জীবনের কাধ্য। "দৃশ্যমান আমির পণ্চাতে 
অনৃশ্যমান আমরা" থে আছেন তাহা দেখাইতেই তাহারা প্রেরিত। নব- 
বিধানের সেই আদর্শ মহা মিলন যাহা জগ২ এখনও দেখে নাই তাহা 
দেখাইবার নিমিত্তই ভ্টাহারা নববিধান প্রেরিত। স্বততন্ত স্বতস্্র ভাবে এক 
এক জনের মহতু জগত অনেক দেখিয়া আধিয়াছেন) পাঁচ জনে একজন 
হওয়া জগত এখনও দেখে নাই। যদিও পুরাণে বর্ণনা আছে বটে 
যে নারায়ণী মেন। সকলে একই নারায়ণের কূপ, কিন্তু তাহ! পৌরাণিক 
কল্পনা মাত্র। ব্রদ্ধানন্দ-প্রেরিতণল: মেই ভাবে এক ব্রহ্ষাননদ-জীবন 
হইয়। তাহার অখও ভ্রাতৃত্ব প্রতিঠিত করিবেন ইহাই জগত দেখিবার 
জন্য প্রত্যাশাহিত নয়নে তাহাদের পানে তাকাইয়া আছে এবং থাকিবে। 
হুতরাং তাহাদের পরস্পর বিস্ছিন্বতা জগতের পক্ষে নববিধান গ্রহণের 
যে মহা অন্তরায় বিনীত ভাবে ইহা বলিতেই হইবে। 

তাই প্রেরিত মহাশয়গণের -শ্বতন্রভাব দেখিগ্া ব্রহ্ধানন্দ প্রার্থনায় 
আক্ষেপ করিয়া বলিলেন 


শ্রীরক্ষানন্দ কেশবচন্তব। ১৫৭ 





"আমার সঙ্গে সমযোগী, সমভক্ত, সমবিশ্বাসী যদি না থাকে, তাহা 
হইলে আমার সঙ্গে তারা কিসে আছে? যে নিক্ল£তম বিশ্বাসের যোগ 
তাও উড়ে গেছে। পেছিয়ে না গেলে ত মিলন হয় না। তাইতে 
ইহলোকে বুঝি এই পধ্যন্ত। যখন কলিকাঁত৷ ছাড়া গেল তখনি ত 
ফাক। তখনই তা কেউ নিলে ন!, কেউ কীদলে না, কেউত বলিল না, 
যে থাকৃতে পারিনে। তখনই ত তারা নৌকা তফাৎ করিল। কে আর 
ইচ্ছা! করে ছাড়ে আপনার লোককে । আমি কি করিব? এ ভয়ানক শতক্র 
আোত, পাহাড়ে নদী এখানে কি আটকান যায়? সকলকে কুপ! করে বুঝা- 
ইয়া দাও যে যে কাছে সে কাছে নয়। যদি হয় প্রেমেতে আত্মীয় কুটুম্ব দেই 
কাছে। শরীরের মিলন কেটে গেল। কেবা আছে সকলে ছাড়িল। 
প্রেমেতে বিশ্বাসে নববিধানে যে মিলন সেই মিলন। সঙ্িদানন্দের যে 
ভক্ত তাদের সঙ্গে এক হয়ে থাকবো।”- প্রার্থনা, 'ঈশ্বরেতে আত্মীয়তা? 

“হে ভগবান, তুমি বলিতেছ কিছু হইল না, আমিও তাহাতে সায় 
দিতেছি। ন্ববিধানের, অর্থ এই, খুব বিভিন্নতা প্রভেদ থাকিলেও প্রাণের 
ভাই বলা যায়, খুব মাতামাতি মেশামেশি হইতে পারে। আর প্রতি 
জনের ভিতরই জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, বৈরাগ্য, ঈশা, মুষা, শ্রীগৌরাঙগ, বুদ্ধ 
সকলের ভাব দেখা ঘাইবে। তাহা যদি না হইল, কেহ একটু একটু 
সি, কেহ একটু একটু জ্ঞান, কেহ একটু একটু করমু, কেহ একটু একটু 
বৈরাগ্য দেখান, তবে সে পুরাতন বিধি হইল, রধ খানা উন্টো দিকে 
গেলস। তুমি হুইল না” হুইল না' বলিয়া প্রতিবাদ করিয়া, উঠিলে। তবে 
এ নববিধি নয়, পুরাতন বিধি। 

“মা, আমি নীল লাল সাদা সব রঙ্গ লইয়া মালা গাথিতে চাই, কিন্ত 
থেরম্ব চাই সে সব রগ্ধই দেখিতে পাই না। কেমন করিয়া মাল! 


৯৫৮ - উীব্র্মানন্দ কেশবচন্পু। 








শীথি? মাঃ তুমি বলিতে, অলৌকিক কীর্তি ্বাপন কর; মকলেই 
দেখিতেছি লৌকিক, কেমন করিরা হইবে? কোটি টাকা দিয়া বাড়ী 
করিতে হইবে, এক পয়দাও নাই, কেমন করিয়া হইবে? চড়চড়ি 
রাধিতে হইবে, আলু, পটল, শাক আর এই হইল ঘোড় বেগুন উদ্ডে, 
যে তিনটা চাই তাহার একটাও নাই, কেমন কিয়া হইবে ইহারা 
বৈরাগ্যের খাওয়। খাইবে না, ঘোগাসনে বসিবে নন ধম সমগয় করিবে 
না, দায়িতববিহীন ফাঁকির কাজই রহির। গেল। এ নব লোক কেন 
চিত্রিত হইল? ন;ঃলোক ভাল, আমি পারিলাম ন? তাই বুঝি? 
মাল মসলা ভাল, আমি পারলাম ন!, এই ছুইটা [ক। এ মসলাতে 
আমি পারিব না। 

“নবনিদ!নের গঠনের ঘময় এর! অপরাগ হইলেন, তাদমমাজ গঠনের 
সময় ইহারা খুব পারিতেন। এখন করিলে কি, হবি, এখন বৃদ্ধ ব্য়মে 
এত বড় ধর্ম আনিলে? পে রকম লোক কৈ, সে রকম মমল। কৈ, 
দে তরকারি কৈ? ইহারা বলে, খুব ভাল বামিয়ছি, আবার মে রকম 
করিব? পুরাতন লোকের প্রতি নবানুরাগ আবার কি? যাহা করিবার 
করিয়াছি, এখন আর হয় না। 

“মা, আমার মনের মতন লোক চির নবীন না হইলে হইবে ন। 
৭* বৃংদরে যে লোহার কড়াই খাইতে পারিবে, মে রকম লোক ন; হইলে 
আমার হইবে না। পারি না দে বলে, এমন লোঞ্চ আমার দলের নে, 
ভাই বলে ভাঁলবামি, কিন্তু আমার কাজ তাহাদের দ্বারা হইবে না। 
যৌবনকালে ইহার। করিয়াছেন, তাহাতে বাহাছুরি কি? সে মকলেই 
করে। বৃদ্ধ বয়সে ইহারা আর পারেন না। অন্ত লোকেও তাহাই করে। 
ভবে আর ননবিধান কি হইল? নন্বিধ!নের শত্রু হইলেন ইহ্ারা। 


আীরদ্ধান্দ কেশবচন্তু। / ১৫৯ 


“মা, বল না, মমলার কি দোষ আছে? এ লোকদের দ্বারা কি 
হইবে? বলুন ইহীরা, আমি লোহার কড়াই খাইতে পারিআমি ৮ 
বখ্সর বসে ১ট। রাত্রি অবধি *খাটাতে পারি। আমার ভন্ভি বিশ্বাস 
টলে না, দলপতি যাহা বলেন আমি প্রাণ দিয়া তাহা করিতে পাবি। মা, 
তাহ! যদি ন| বলেন আমার মনের মৃত লোক হইল ,না। আমাকে উপায় 
করিয়াছিলে, মন্ত্রী হইয়া আমাকে যত্ন করিয়া দিলে, যন্ত্র ভা্গিয়া গেল, 
মনত দ্বার! কিছুই হইল ন|। মা, তবে আর আমি কি করিব? ইহারা 
দোকান ভাঙ্গিয়| দিলেন, আমি সন্ধ্যা অবধি জিনিষ লইয়া কি করিব? 
ইহীরা বাক্ধপমাজের অপরাহ্ন অবধি থাকিয়া সরিয়া পড়িতেছেন। 

“আমি কি করিব? পৃথিবী বলিবে, তবে তের দোষ আছে, নতুবা 
প্রাতন লোকেরা তোকে ছাড়িয়া যায় কেন? তোর দলে যাব না, 
তুই মিন্বী যেখানে তোর অধীনে কাজ করিব না। 

"মা, বসিয়া হাসি, বসিয়া কাদি; লোক যাউক না, তোমার কাজ বাকি 
থাকিবে না, তোমার মদ্দির নির্ধাণ হইবেই। আমি একল! মিরী হইব, 
কামার হইব, ছুতার হইব,,একলা হুরকি মাথায় করিয়া আনিব, তোমার 
মন্দির নিশয়ই প্রস্তত করিব। ৪* হাজার বংমর পরে হউক কিন্ত 
হইবেই। পরিত্রাণ ত হইবেই। তুমিও ব্যস্ত নও, আমিও ব্যস্ত 
নই। হইবেই হইবে। ইহারা চলিয়া গেলে কি আর হইবে না? এ 
যে আবার সাজের ঘরে লোক সাজিতেছ! ৫* হাজার পরেও ত 
আমিবে। ৃ 

“মা, এ গরীব লোকগুলির কি হইবে বল? পারি না, পারি না আর 
কেন বলে? ইহাদের ভিতর ঈশ। মুযার রক্ত আছেই। মনে করিলে 
এখনি অলৌকিক কার্ধা করিতে পারে। তবে পারি না বলিলে আর 





১৬০ শীতরদ্ষানন্দ কেশব্চন্র। 


কিহইবে? হে দয়াময়, হে বুপামিল্বু, কপ! করিয়। আমাদিগকে এই 
আশীর্বাদ *কর, আমরা যেন "পারি না এই শব্দ ত্যাগ করিয়া তোমার 
আক্া প্রাণপণে পালন করিতে পারি ।"-ক্প্রার্থনা, 'অ'মার দলের লোক । 

প্রেরিত মহাশয়দিগের পরল্পরের বিদ্ন্নতা ও বিবাদ দেখিয়া "নববিধান” 
পত্দে ইংরাঙ্সীতেও ব্রন্মধননগ এই আক্ষেপ হৃচক প্রার্থন! করেন £-_ 

“আমি কি আমার জীবন এবং আমার কার্য বিফপ হইল মনে করিব? 
বল না! আমার ঈশ্বর আশা বচনে প্রবোধ দাও এখনও আশ! আছে, 
এখনও সফলতা লাত করিতে পারিব | 

“মহান ঈগর, অনেক দিন হইতে তোমার এ সেবক তোমার লোক 
দিগের মধ্যে প্রেম এবং ক্ষমার ধর্ম প্রতিঠা করিবার জন্টই বিভিন্ন 
উপায়ে এবং ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রম করিয়াছে । যে ক্ষম! তুমি আমায় 
শিখাইয়াছ এবং আমার প্রাণে বদ্ধ মূল করিয়। দিয়, আমি তাই 
প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং পৃথিবীতে শান্তি ও মানবগণ মধ্যে 
সন্তাবের ধর্ৃই আমি চারিদিকে স্বোষণ। করিয়াছি 

“আমি কার্যত; ক্রোবী, পরত্রীকতার, আপ্রেমিক, বিবাদ-পরত্, 
অশান্ত, গ্রতিশৌ-ই্ছুক ব্যকিদিগকে শান্তির পথে আনিতেই পরিশ্রম 
: করিয্রাছি। তোমারই বলে তোমারই আদেশে আলোড়িত জলে তৈল 
| নিক্ষেপ করিতে এবং অসশ্মিলনে মিলন আনন করিতেই ক্রমাগত 
চেষ্টা করিয়াছি। 

“আমার চতুর্দিকথ ব্যকিদিগের বিবাদ বিসম্বাদ আমার অন্তরে 
তীক্ষবাণ বিদ্ধ করিতেছে এবং আমার প্রাথকে রক্তাক্ত করিতেছে। কবে 
আমার বনগণ ভাগ বাসিতে শিখিবে। হে ঈশ্বর, $বে সিংহ এবং মগ 
একে জলপান করিবে। 


শীবদ্যানন্দ কেশবচন্দ। ১৬১ 

“ছে প্রেমের ঈদ্বর ইহাদের অস্ত হদয়কে চূর্ণ এবং বিনগ্ন কর। 
পিত| এই যুগের লোকদিগকে প্রেম, দা এবং ক্ষম! শিক্ষা দাও। এবং 
এমন আশীর্মাদ কর দেন অনতিবিলন্থে এমন এক ক্ষমাশীল-আত্মার হখীদল 
নেখিতে পাই যাহাদের মধ্যে অহৎ এবং ক্রোধ অসন্থব হইয্বাছে।” 

প্রেরিত মহাশরগণ মিলিত হইয়া নববিধানের মহা ভ্রাঙ্ত প্রদর্শন 
করিতে গারিলেন না বলিয়াই ব্রদ্ধানন্দ এই সমুদয় কাতর উক্তি 
করিলেন এবং একাধারে আগনিই সব হইতে চাহিলেন এবং বলিলেন 
“আমি এক্লা মিশ্তী হইব, কামার হইব, ছুতার হইব” একলা সুরকি 
মাথায় করিত্বা আনিব” তত্বারা আপনাতেই সর্ধ ভাহমিলন ভার গ্রহণ 
করিলেন। হৃতরাং তাকে গ্রহণ করিলেই থে সকলকে গ্রহণ করা 
হইবে ও তাকে গ্রহণ করিতে হইলে সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে 
ইহাই প্রকাশ করিলেন । . আমর! যেন তাহাই করি। 

যাহাতে প্রন্মানদের সহিত প্রেরিতগণ ও মণ্ডলীর ইহ পরকালের 
চির মিলন হয় ত্ধস্ঠব্রশ্মীনন্দ এই প্রার্থন| করিলেন £-_ 

“জশ্মাইবার পূর্বে আমুর। ছিলাম স্বধামে মা হক্রোড়ে, জগিলাম যখন 
তখন সংসার কার্যালয়ে আসিলাম কার্য করিবার জন্ঘ। আবার সথ্যার 
সময কার্ধ্য, শো হইলে বাড়ী ফিরে যাব। যাবা এক প্রভুর নিকট 
কার্য করে, একত্র চাকুরি করে, পরস্পরকে চিনে, গরম্পরের মঙ্গ 
আম্বীরত। হয় বাড়ী ফিরে যাবার মময় অর প 1. গেলেও তারা জানে 
যে স্বধামে ত্ব্ামে গিয়া আবার পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। 
তদ্বপ তোমার নববিধান। 

“কিন্ত আমর! এক 'গ্রামে ফিরিয়া যাইব কি ন/তা বুঝিব কিরূপ? 
আমাদের কুচি, ইস্ছা, মত, প্রচতি ভি। কেহ বৃদ্ধের স্ভায় জড় হই 


১৬২ রীত্রদ্ধানন্দ কেশবচনন। 





থাকিতে চ[হেন, কেহ সিংহের স্ঠায় উৎসাহ আ ফ্লালন করেন, কেহ 
পৃস্তকের কীট হইয়া আছেন, পরমেশর ইহাদের “তি কি এক দিকে? 
ঘাহাদের অভি$চি এত ভিন্ন তাহাদের আগমনও এক স্থান হইতে নয, 
গতিও এক দিকে হইতে পারে না! আমাদের এখন যদি মরণ হয়, এক 
এক জন এক এক স্থানে গিয়া পড়িব। নভুব! ইহ নববিধানপিশান 
স্পর্শ করিয়া বলুন, আমরা এক গ্রামের লোক, এক্ক পরিবারের অভি 
দয় লোক । তার সাক্ষী ামরা এক বাগানে দুল তুলিয়াছি, এক স্থানে 
কার্ধ্য করিয়াছি, আমাদের এক রুচি, এক মত, এক ইচ্ছা । 

“মূ এ বড় হখের কথ। যে আমরা ছিলাম এক মাইবক্ষে। আবার নব- 
বিধানে এক স্থানে গিয়; যিলিব। নতুবা এই শেন, এখানেই দেখ। 
শুনা ফুরাইবে। রাস্তার আলাপমন, পরে সকলেই ভি স্থানে চলিন। 
যাইব। আমর! এক উপানার ঘরে বমি, আর এক বড়ীতে থাকি আর 
এক দলভুক্ত হই, সকলি মিথা। যদি সন্ধ্যার সময় এক ঘাটে গিদ; নং 
মিলি, এক গ্রামে না যাই। ্ 

“অতএব এই প্রার্থন। কৰি মা, ধার! যার! আঘর! কটি পূর্বে অব্যক্ত- 
ভাবে এক স্থানে ছিলাম, যেন পর রকে চিনিতে পারি এবং বিশেষ 
সাধনে এক হই। হরি, ভোমার চরণ ধরিয়! মিনতি করি, যদি কেউ 
থাকেন এই দলের ভিতর আম্মীয় অন্থরন্্ ইহাদের দেখাও, পরিচিত 
কর ভাদের সঙ্গে। ইহকাল পরকালের জন্য চাদের সদ্দে সশর্ক 
কর। “আমর! থে কট এক স্থান হইতে আমিয়'ছি, এক থাকিব পরকালে; 
অতি চি, বিগ্বাঘ, মৃত এক করিয়। একটা বিশেব দলে বন হইয়া ই- 
কাল পরকালের কাজ এখনে স্পন্ন করিয়! লই ।”---প্রার্থন। ইহপরকালের 
দলের একত। ৮ 


তন্ধান' কেশব্চন্দ। ১৬৩ 





একে, ্ী্দ্ধানদ ও প্রেরিতগণের মধ্যে পরষ্পর প্রত, সন্ধ কি 
এেমন স্থির হইল। প্রেরিত প্রচারক ব| আচার্ধ্য ঈপাচার্াণেব মহিতও 
মণ্ডলীর উগারক সাধক গণের ক্ষিতধপ সম্বন্ধ তাহাও স্থির হওয়া উচিত। 
তাহা ন| হইলে মণ্ডলীর মধ্যে নান। প্রকার বিণৃঙ্খল! উপস্থিত হইবার 
মগ্তাবনা। এ সম্বন্ধে ব্রদদীনন্দ নিজেই "নববিধান পত্রে” যাহ! লিখিয়াছেন 
তাভাই অনুবাদ করিয়। দিতেছি ৫ 

“ধুমণ্ডলী আচাধ্যদিগকে নিনুক্ত করিয়াছেন এবং উফাদিখকে 
উপাদকদিগের আধ্যাত্মিক পরিচালক করির। দিয়াছেন। তাহার! 
আমাদের লোকপিগের মেষপালক স্বরূপ এবং বিশেষ সম্যান ও যের 
সহিত তাহাদিগের প্রতি ব্যবহার করিতে হইবে। আচাধ্য গাহার 
অধীনস্থ ব্যপ্তিদিগের আ গার জগ্ত দায়ী, উগামকগণ তাহাদের আচার্য্ের 
জীবনের জন্ত দারী। তাহাদের উভয়ের মধ্যে প্রভু পরমেখরের দ্বারার 
এক গু3তর সব প্রতিঠিত হইয়াছে । মেই জগ্ত মমগ্র মগুলীর মঙ্জলের 
নিমিত্ত ইহ্থীর! দেন "উভয়ে উভয়ের প্রতি কঙব্য এবং দাধীত বুঝি 
লন। মেষপালক মেষপ/লের উপযুক্ত হউন, মেষপালও মেষগালকের 
উপতুক্গ হউন। তাহা হইলেই ঈশ্বরের নগরে শান্তি এবং পুণ্য ধিবাম 
করিবে। 

“মণ্ডলীর উপাসকগণ আন্তরিক আশ্ত্রীরতার সহিত তাহাদের আচার্ধ্যকে 
ভালবামিবেন এবং তাহার প্রতি আত্বীয়ত। প্রদর্শন করিবেন। তিনি 
একাধারে তাহাদের পিতামাতা, ভাই বন্ধ, পুত্র এবং ঘেবক ; সুতরাং এই 
মন্দ সম্বন্ধীয়ের প্রতি যে যে ভাব দেখান সমুচিত সেই সমুদয্ধ ভাবে 
তাহাকে আদর করিতে হইবে। যে বাঞ্জি আত্মার পরিচালককে কেবল 
একজন জ্যেঠ। রোহিত বা গাদীমাত মনে কৰে এবং কোন ঘনিঠ 


১৬৪ ত্রদ্থান্দ কেশবচন্। 


সম্বন্ধ রাখে ন| মে ব্যক্তি তাহাকে ধধার্থ ভালবামে না কিংব! সম্মানও 
করে না। 

“আবার আচার্য্ের প্রতি সেবা করিতে গিয়া শারীরিক হুখ সম্পদ 
দিয়া যেন আমন! তাহাকে বোঝাই না করি। গাহাদের দীনত| এবং আত্ম- 
ত্যাগ ব্রতের সম্মন রক্ষা করিতে হইবে। পৃথিবীর বড় লোকদিগের 
অপেক্ষা তাহাদের জীবিকা সামান্ধ রকমের হইবে। গুরু যিনি তিনি 
বৈরাণী এবং ফকীর, অথচ রাজ| এবং সরাট অপেক্ষা বড়। 

*আচাধ্য ও ভার পরিবারের সম্পূর্ণ 'ভরণপোষণের ভার উপাসক- 
গণ লইবেন এবং ভ্াহাকে সে বিষয়ে একেবারে নিচিন্ত থাকিতে দিবেন। 
তার সময় এব শক্তি সম্পূর্ণকপে মণ্ডলীর আধ্যায্িক উনতি বিধান 
কলে নিয়োজিত হইবে এবং ভ্াহাকে থেন অশ্নবটের জগ্ত তাবিতে 
না হয়। যদ্দি মণুলীস্থ উপাসকগণ স্থার্পিরতা বা! অননধানতা 
বশতঃ আচাধ্যের শারিরীক অভাব মোচনে সক্ষম না হন এবং 
ক্াহাকে পার্ধিব বিষয় চিন্তায় নিমপ্র করেন ট্রাহার। তাহার নেভত 
সম্বন্ধে বি্াসঘাতক হন। পু 

“মগ্ডলীস্থ উপাসকগণ আচার্যের প্রতি সহান প্রদর্শনের কোন 
! বাহাড়ম্বর বা তাণ করিবেন না। ত্রাহারা যাহ! করিবেন যতদুর পারেন 
খুব গ্রোগনে করিতে চেষ্টা করিবেন। এবং সমুদ্র বন্দোবস্ত যেন 
কলের মত চলিয়! যায়, বারবার বলিয়া! কহিগন। যেন কিছু করাইতে ন। 
হয় 

"যথার্থ সেব। অন্তরে, হাতে ব। দুখে নয়। ধিনি হার ধর্জ-বনধু 
বা উপকারীর প্রক্ূত সেব। করিতে চান তিনি খেন অগ্থরের সহিত 
করেন, বঠিবে হাতে লয। পুসিহানভূতি, অহ্াগ্থ ভাবন, সর্নাক্ষণিক 


টিন কেশবচন্র। ১৬৫ 


সতর্ক যু) হি অস্তুরত্েদী দুঃখ, সঙ্গ তি জন্ত আস্তরিক কাথা 
ইহাই যথার্থ ভালবামা ও বিধস্ততার প্রত লক্ষণ" 
ভগবান ক্ঠন যেন আমাদ্দর প্রেরিত প্রচারক ও আচার্ধ্যগণের 
সহিত মণ্ডলীর উপাদক্ সাধকদিগের এইরূপ ্ধই স্থাপন হয়। 
এখানেও সেই এক দেহের মন্তক এবং হস্ত পদ, প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙগ 
কল যেমন নিজ নিজ কাজ করিলেই দেহ রক্ষ! হর, কিন্তু “উদর ও 
অন্তান্ অবয়বের বিবাদের" স্তায় বিবাদ করিলে মকলেই মৃত হয় ইহাও 
দেইন্প। হৃতন্রাং এই সমগ্র মণ্ডলীস্থ নেতা ও অ্বনুবভ্তাগণ আমরা 
সকলেই নিজ নিজ দায়ীত্ব ও ক€ব্য পালন দ্বরায় ব্রদ্ধাননের ঠিক 
মনের মত এবং তাহার ও নববিধানের যেন উপযুক্ত হই রক্গানন্- 
জননী ইহাই ক?ন। 


* স্বাধীন-অধীনতা | 


ই খানেই বল! আবশ্যক কেহ কেহ থে অভিযোগ করেন নববিধান 
এ প্রেরিতগণ এবং এই অগ্ডপীস্থ নববিধান বিশ্বামীগণ আপনাদের 
স্বাধীনতা সপপূর্ণরূপে বিক্রয় করিয়া অন্ধভাবে বরন্মানন্দের অনুগমন করিতেন 
ব| করিয়া থাকেন ইহা সম্পূর্ই মিথা। বরং যদি তাহ। করিতেন 
তাহা হইলে এ দলের এত বিছিন্নতা ও স্ব স্ব প্রাধান্য, যাহা 
প্রায় ক্রমে প্নেচুচারিতায় গিয়া পরিণত হইতেছে তাহা হইত না। 
প্রত প্রস্তাবে এই মগুলীর প্রত্যেকেরই মূল মন্ত্স্বাধীনতা। অজ্ঞান 
স্চভন্তে স্ব দীনভাবে "ধর্ম সাধনই নববিধানের আদি শিক্ষা। এ 
সন্ধে বর্নানন্দ নিজ 'জীবনবেদেই" বলিয়াছেন £- 


২৩৬ শ্রীব্মানধ কেশবচ দ্দ। 





“মায়া স্বারা ঘর্দি সক্কলকে ভুলাইতে চেষ্ট। করিতাম, দামদলভ় ৪ 
করিবার যদি আশ; থাকিত, আমার দল লোকে পূর্ন হইত। 

"স্থাধীনতাকে দলপতি কবিলাম। এই জগ শ্রামার সঙ্গে সাহার 
অবস্থান করেন, তাহাদিগকে আমি বন্ধু বলি, আশাকে ঠাভাদদর 
বলি না। স্বাবীনতারই জর হইবে। এই জযই বলি, যতোর জন, 
সত্যের জয়, দতোর জন । ক্গাবীনভ। মাযকে ডাকিবে। ইছাতে 
লোক আদে আদুক : গুইগিরি কখনও করিব না অদীন হগবাকে 
আমি অত্যন্থ ঘণ! করি । আমাতে যাহা দুণ। কি, অন্থেতে তাহা ঘণ! 
করি না? দলের মামান্ত কাহাক্ষেও আমি অধীন দেখিতে পারি নং 

“কেহ যে অন্যের অধীন হইবে, তাহ। দেখিতে পারি না; আমার আদান 
মুদি বেছ হয় ভাহাও আমার অভ্যস্থ আঅমহ্থা। আহি এক জন মান 
আমার অবীন হইবে? পিতার নিকট আমি কি উর দিব? আমার 
মত আর এক জনের ঘাড়ে আমি চাপাইব ) আমার শাসনে অপরকে 
শংসিত কৰিব? মায়ার মোহিনী দৃ্ডি দেখাইয়া" দলে আনিনার চে 
করিব? ইছাছে নরক আমাকে ই) করিয়া গিলিবে। শ্াও 
লাথি মারিয়া কেলিয়: দিবে। হামার যদি দল ন। হয়, একজনও 
যদি কাছে ন! থাকে, নিছে যখন দাগ নই তখন অপরকেও দাম 
করিব না। থে আপনাকে কখনও কাহারও দাস করে নাই গে ঘি 
অপরকে দাম করিবার চেটা করে অথবা দাস দেখিয়, হাধা করে। তার 
মনত পাপী কপট আর কে আছে? 

"আমার দলে খদি পবাশ জন লেক থাকেন, তবে পঙ্গাশ প্রকার । 
সত্য সাক্ষী, চন্দ শূর্ধা সাক্ষী, অধীনত এখানে নাই । একশত জন লোক 


যদি এখানে আসিয় থাকেন, হবে কাহার পর দর গ্রধান। গ্াততবাকট 


উ/রক্ষানন্দ কেশবচন্ছু। ১৬৭ 





আমার মমক্ষে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে; আমি 'চলিয়! গেলেও 
এ কথ প্রত্যেকে ক্সীকার করিবেন। দলের কেহই অর্বীনতায় জীবিত 
নেন, কিন্তু স্বাধীনতায় । আমি কাহাকেও ধাতায় পেষণ করিতে মানপ 
করি ন!: প্রত্যেককে স্বারীন দেখিতে চাই। 

“কাহাকেও গুরু অথব! শাসনকর্তা বলিতে বলি*ন! ; ঈগরকেই কেব্ল 
গু ও শামন্কর্ভা বলির! জানি। অধীনতাপ্রিয় কেহ যদি ঠক্‌ হইযা 
এখানে ঢুকিযা থাকেন, সে ঠকৃকে বাহির করিষা দিব; দিবই দিব। 
অধীনের দল এখানে নয়। 

"স্বাধানত! মহামহ। এত দর ঘদি স্বাধীনত! হয়। এ যে সবে ছাচারের 
কাছে গেল। জাধীনত! পূর্ণ হইবে, দ্বেস্থাচার হইবে ন।।” 

প্রমকারীর উ্তবেও ব্রহ্মানদ “মিরার পত্রে বলেন “দলপতি ধ হত 
প্রচারকদিগ্র দাধীনতার উত্মাহ দেন এবং ঠাহার। যথার্ পূর্ণ স্বাধীনত। 
মন্তোপ করিন। থাকেন | তাহারা স্াহাদের কাধ্যের জন্য কোন ব্যক্তি 
বা কোন দলের নিকট হিসাব দিহ্বী নহেন। তাহারা যে কোন কার্য লইতেও 
পারেন তাগও করিতে থারেন, তাহারা নিজ ইচ্ছামত ঘরেও আলস্য 
করির। বসিয়া থাকিতে পারেন কিৎবা কোন স্থানে প্রচারে যাইতে 
পারেন। তাহারা কোন বাধাবধকতা ব! সমালোচন। না মনিরা যে 
কোন শুস্তক্ক সমালোচন। ব! প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। তাহার! ষাধারণের 
সাহাত্যেও জীবন যাপন করিতে পারেন কিংবা অন্ত উপায়েও অতিরিক্ত 
সাাধা লইতে পারেন। কেহই তাহাদের কারা ব| ব্যবগারের উপর 
হপ্রক্ষেপ করিবে না। যদি ভ্টাহার। কোন কাধ্যবিভাগের ভার লন, 
তাহাদিগকে পুর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার দেওয়া হয় এবং যদি কেহ তাহাতে 
হস্তক্ষেপ করিতে যায় তখনই তিনি ভাহা ভাগ করিবেন প্রত্যেকেরই 


৮৬৮. অর্্ানন্ব কেশবচন্র। 
নি নিজআাচার ব্যবহার কুচি এবং কাজ করিবার ভাব ও প্রগানী 
আছে যাহা প্রত্যেকেই রক্ষা করিতে ব্যনত। ক্রীতামের স্থা় আমুগত্য 
মানে মৃত সমভাবপন্থতা এবং নীচ' অগৃসরণ প্রবণতা যাহ! আমাদের 
পরচারকদিগের মধ্যে আদৌ নাই। সকণেই জানেন যদি আচার্যের কোন 
ুর্বলত! থাকে সে শ্রই যে তিনি অত্যনুই সঙ্গ এবং ক্ষমাশীল, 
কখনও কাহারও কার্ধো হস্তক্ষেপ করেন ন! এবং অঙ্পই শ্রাদন করেন ।” 
সমগ্র ব্রাহ্মমগ্ুলীরই মুল মন্ত্র এই স্থাধীনতা, স্বা্ীনভাবে সঞ্ছানে 
সটৈতন্তে একমাত্র জগ ঈশ্বরের পরিচালনার টলিতে হইবে, 
ইহাই ব্রহ্ধালন্দের শিক্ষা এবং ইহাই নববিধানে পরিত্রাণ লাভের 
পথ। কিন্তু ইহার অহিত প্রেম ও দীনতা এবং আম্ুগত্যেরও জাধন 
আবশ্যক। তাহা ন! হইলে নিশ্চয়ই স্বেছাচারিতা আমিবে। তাই 
ব্রহ্মানন্দ বলিলেন £- 

“হাধীনতাই আহার চিরকালের আদরসীয়, কিন্ত ভক্তিবিহীন স্বাধী- 
নত! আদরণীয় ছিল না। পৃথিবীর বাজারে অহঙ্কারমূলক স্বেচ্ছাচার 
আমি টাকা দিয়া ক্র করি নাই। বড় হইফার জন্ত, উচ্চপদ লাতের 
জন্য স্বাধীনতা কিনি নাই, সে প্রকার খাল মরবে লেটার 
আমি তাহাকে স্বাধীনতা বলি ন!।” 

স্বাধীনতা ও দীনতা এই ছুইএর দাম;স্যই নববিধানের শিকা। 
্রীঠৈতন্তের মণ্ডলী ঘেযন কেবল দীনতা সাধন করিয়া" "নীতিহীন হইয়। পড়ি, 
লেন তেমনি রাদসমাজও কেবর স্থ'বীনতা সাধন করিয়া স্ব ছাচারী হয়া 
পড়িতেছেন। এইজগ্ঠব্রযধান্ন ছুঃখ করিয়া প্রার্থনায় বলিলেন £-_... 


হে ঈশ্বর স্বাধীনতা এবং প্রেম এই ছুই বীজ রোপণ কর। হয়েছে। . 
বীরীনতান মা জনম হজে ও; এ পারে উন রা অপ ,:4551225 


 শ্রীরদ্ানন্দ কেশবচস্ব। ১৬৯ 


আমরা পরের কথ। শুনিবার জন্য জন গ্রহণ করি নাই। আমর! -স্বাধীনতা- 
পরতন্ব; মেই স্বাধীনতার মতে মকলে চলিল। কিন্তু পির্তী, স্বাধীনতার 
পাশে আর একট বীর্জ ণোত। হুইয়াছিন, তাহ! অএরিত হইয়াছিল, কিন 
বাড়িল ন]। প্রেমের বীজ তত সেবা পাইল না, আস্তে আস্তে উঠিল, 
একট শী, একট হী তত জোরে মাধ! তুলিতে পারিল ন। মা, তোমার 
প্রেখ ও স্বাধীনত| মিলিতেছেনা। অতএব তোয়ার বাধে এই স্িক্ষা 
যেন পরস্পরের প্রেধ বন্ধনের যোগ থাকে, যেন আমরা পরস্পরের 
সহিত প্রেমে সন্বন্ধ হইয়া তোমার প্রেষের ব্াজ্য স্বাধীনতার ব্রাজ্য বিস্তার 
করিতে পারি।"- প্রার্থনা, ক্বপ্রেম স্বাধীনতা |) 

বাস্তবিক স্বাধীনত| মানে স্ব-্বধীন্তা। আমাদের প্রন্কৃত “ম্ব* তিনি 
যিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ প্রাণের স্বামী, হৃতরাং তীর অধীনতাই 
প্রচত স্বাধীনত|। আমাদের নীচ “আমি,” আমার অহং,; এই অহংএর 
অধীনত) স্বাধীনতা নহে, তাহা স্বেসাচার। ত্রদ্ধানন্দ তাই বলিলেন 
“অহঙ্কার মূলক স্বে ছাদ্রার আমি টাকা দিয়া ক্রয় করি নাই।” কিন্ত প্রত 
"গবাধীনতাই আধার আদরণীয়" এই জন্য এই আমিত্ব-হীনতা বা অহঙ্কার- 
বিহীন প্রেম-সংযুক্ত স্বাধীনতাই তিনি শিক্ষ! দিয়াছেন। তাহার দলে 
তহাই প্রতিষ্ঠত হয় এই তাহার প্রার্থনা ও চেই্াঁ। এই নিমিত্ত তিনি 
প্রার্থনা করিলেন "একেবারে নিজেরে আমিত্বকে খঁশানে নিয়ে পুড়িয়ে 
ফেলতে হবে, একটা দপ তৈয়ার কর, যাছাদের প্রত্যেকের “আমি” তুমি 
হবে, দেখে গৃথিবীর আশ। হবে।"_প্রার্থনা একত্‌।” 

্রন্ধানদ এই ভাবেই বাহাদের “আমি” “তুমি” হইয়াছে, অর্ধীৎ 
দেই প্রাণেবপ্রাণ প্রাণ-ামী ধাহাদের "আমি, তাহাদের .লইয়াই 
দুল গড়িতে চাহিয়াছেন এবং বলিয়াছেন “একটা দল সি খৌমাই হরি 


১৭5 টি উর্ধান কেশব এ ৬ 





প্রেমে মত। সনি হর ৃশ্য! এমন একটা, ঘন বদি ই খর 
মাধায় করে নিছে লাচি। এই মাধ মা এই সাংটা খাল বাকী রয়েছে 
প্রার্থনা পিক্ধি। 
বাধ সনে নর ঘ এই এক হান অবীন যাহাতে হর ভাই 

বশিয়াছেন "্পরন্পরের টাকরের মত হইয়া পড়িয়া থাকিব, ইহাই বিধানের 
অভিপ্রায়।* তিনি নিজেও এই স্বাধীন অধীনত কিরূপে সাধন করিয়া 
দেখাইয়াছেন নিনলিখিত বিবরণ পাঠ করিলে বুঝ যাইবে। একবার 
্ধানন্ম প্রচারকমহাশরদিগের মধ্য হইতে “যুক্ত বিজয়কৃষণ গোস্বামীকে 
বরণপুর্্ঘক বলিলেন, আমার শ্রদ্ধা ও পাতি সহ ্তা এই বাদি 
আপনি গ্রহণ করুন। 

বিজয। গ্রহণ করিলাম। 

কেশব। আপনি আমার প্রতি প্রসন্্ হ্দ। 

বিজরয়। প্রপন্ন হইলাম। ৃ 

কেশব। আপনি ঈশ্বরতক্ত, আপনি বড়, আমি ক্ষুদ্র, আমি 
আপনাকে প্রণাম করি। আপনাকে দিলে ঈশ্বর স্বয়ং তাহা হস্তে লন, 
আপনাকে আক্রমণ করিলে তাহার প্রতি আতাত করাহয়, আপনার 
অন্ন্তরে তিনি অবস্থান করিতেছেন, আমি সেই তবিহারীকে প্রণাম 
করি. 

 শ্অনস্তর উপস্থিত উপনিকা ক প্রাণ ঘততকে ঘণায়মান 

হইতে বলিয়। কেশব াহাকে বিনীত মন্তকে জান পাজি প্রণাম 
করিলেন ও ভাহাকে বয় ও পাযুকা উপহার দিলেন।" 
একবার ফদিও সতের জন্য রততবরপ ইহা করিয়াছিলেন, তিনিই 
.. বাহাকে যে বিয়ের প্রধান কার্য ভার দিতেন তখনই তাহার অধীন হইব 


. উবকধনন কেশ।.... ১৯৯ 





আপনি কার্য করিতেন। যেমন, হার কনিঠ যুক্ত কফবিহারী ফেনকে 
তিনি “মিরারের" স-পাদকীয় ভার দিয়া আপনি তাহার সহকারী সম্পাদক 
হইয়াছিলেন। নগর সংকীর্তনে সঙ্গীত প্রচারকের অধীন ভাবে তাহার 
অনুবর্তী হইতেন। নরঃপাবন নাটক করিবার সময় ধাহাকে আরস্তৃচক 
ঘটা বাজাইবার ভার দেন, তিনি যতক্ষণ না ঘটা বাঁজাইতেন, ততক্ষণ অভি- 
নয় আরম্ত হইতে দিতেন ন|। একদিন সময় হইয়া গেল, দর্শকগণ 
উপস্থিত ও অভিনেতাগণও সকলেই প্র গত। কিন্তু ঘটা বাজাইবার থার 
হাতে ভার ছিল তার আসিতে একই্‌ বিলম্ব হয়, কোন প্রচারক মহাশয় 
তাহাকে বলিলেন, “অভিনয় আরন্ত হউক ন/” ব্রদ্ধান'দ বলিলেন “ ঘণ্টা 
বাঞ্জাইবে কে? তিনি ন। বাজাইলে হইবে না।” এইবূপ স্বাধীনতা 
সংঘুক্ত অধীনতাই ব্রন্ানদ শিক্ষা দিয়াছেন। তিলি অন্ব-অধীনতা ব| 
ব্বেছাচারিত। উভয্েরই প্রশ্রয় দেন নাই। 





প্রেরিতদল সম্বন্ধে সাক্ষ্য 


রী নর এই প্রেরিতাল ভীহার দেহে অবস্থান কালে 
কিন্রপ প্রেমযোগে ত্রহ্ধান্দ সনে মিপিত ছিলেন, তাহার বিবরণ 


জানিতে সকলেরই ওঁংুক্য হইতে পারে। এই জন্য কোন প্রেরিত 
মহাশয্বের নিজ লেখনী রত সাক্যদান হইতে আধর। কিয়দংশ এখানে 
উদ্ধৃত করিতেছি 8 ও 

“কেশব দলপতি এবং নেতা হই াছিলেন। বরাহ্মদমাজে 
নেতৃত্ব এক্ূপে কেহ আর করিতে পারে নাই। ১৭৬১ মালে ব্ষয়কশ্ন 


৯৭ ্ীব্রম্ানন্দ কেশবচদ্গ। 

ছাড়িয়া তিনি প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। তাহার সাদু চুষ্টান্তে প্রভাপচন্দ 
মছুমদার ৬৩ সালে তাহাতে ফোগ দিলেন। তদনগ্তর ৬৪ সালে অনুত্ত- 
লাল বন, ৬: হইতে উমানাথ গুপ্ত, মহেন্দলীথ বৃ, বিজয় গোস্বামী, 
অন্নদাপ্রপাদ চট্টোপাধ্যায়, অথোর নাথ গ্রপ্ত। তাহার পর ক্রমে যছুনাথ 
চক্ষুবন্তা, গৌরণোবি দ রীয়, ব্রেলক্যনাথ সান্তাল, কান্সিচ দু মির, দীন 
নাথ মহ্ুমদ!র, প্রদরকুমার দেন, প্যারীমোহন চৌ |রী, রামচন্দ নিংহ, 
কেদারনাথ দে, কাণীশঙ্কর কবিরাজ। ইহার মধ্যে অমদ) যদুনাথ, 
বিজয় £ন্ ব্যতীত অবশিই চ£শ জন হাহার গ্রে শেষ দিন পর্যন্ত 
ছিলেন।” শ্রীবুক্ত বঙ্গচন্দ বাথ মহাশরও উর কতিপয় অগ্লচর সহ এই 
দ্বলভক্ত। তবে ভিনি পুন বঙ্গে কর্ধ্যক্ষেত্র করিয়া আ[ছন বলিয়া বোধ 
হয় আহার নাম উপরে উল্লিখিত হয নাই। 

“এত গুলি ভদ্রসন্তান এই কলিণুগে বিষয্কারধো জলাঞগুলি দিয়া ভগ- 
বানের চরণ সেবার্থ জীবন উতমর্ণ করিলেন ইহা সামান্য ঘটন। নহে। 
কেহ কাহার নিকট পরিচিত ছিলেন না, ভিব জাতি, ভিন অবস্থা 
বিধাতা তাহাদিগকে ডকিয়া এক পরিবারে আবন্ধ করিলেন। অন্যন 
বিশ বংসর কাল এই দলের উপর কেশব কর্তৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। 
তাহার ধর্খব নীতির উচ্চ আদর্শ এই দলের মধো যাহাতে কার্যে পরিণত 
হয় তঞ্জন্য তিনি যথেচিত চেষ্টা কবিদাছেন। কতকগুলি ভক্ত প্রত 
ভাহার বিশেষ কাজ ছিল। এক প্রত্যাদেশের আোত সকলের মধ্যে 
বহিবে, স্বাভাবিক বিচিব্রত| প্রেমেতে সমান হইয়| যাইবে, এই ভ্টাহার 
উদ্দেশ্য। তাহার জগ্ত এক স্থানে বা, এক অন্ন ভোজন, এক নিয়মে 
অবস্থিতির ব্যবস্থা! করেন। প্রচারক্দলের বহির্ভাগে আর এক দল 
সাধক ব্রাঙ্ছ দণ্ডায়মান ছিলেন। এাহানা সমাজের বৈষধষিক এবং 


শীতরহ্ষানন্দ কেশবচন্ু। ১৭৩, 


শা িিীীশীশীশীশি শি 


আধ্যান্িক রটে মহার। এই ছুইট দলের জীবন বেশুবচরিত্রের 
ছাচে এক প্রক্কার গঠত হইয়াছে। তিনিযে সকল নৃতন নৃতন সত্য 
এব ভাব প্রচার করিতেন তাহা ইঞাদের অন্তরে প্রতিবিিত হইত। 
সেই প্রতিবিশ্ব ছটা আবার কেশবহ্দে পুনঃ প্রতিষলিত হইত। এই 
দগটা হার কৃষিক্ষেত্র বিশেষ 

“এই দলের তাঁব ভঙ্গী, আহার পরিস্থদ, রচনা এবং বস্তুত 
উপামনা ভজন সাধন এক নূতন প্রকারের। ভাহাদিগকে দেখিলেই 
চেন। যায় ইহার! কেশব সেনের লোক। উত্তরপাড়ায় মংকীতন হই 
তেছে, পরমহত্ষ দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া বুঝিতে গারিলেন। "এ কেশবসেনের 
দল, ইহ! ভাড়াটে লোকের গান নয়।” অন্ানঠ ধর্ম প্রচারকেরা কৌন 
কোন বিষয় লোকের মনে সাময়িক সঞ্ভাব উদ্দীপন করিতে পারেন, 
কিন্তু চরিত্র গড়ি তাহাতে ছাপ মারিয়া দিতে মকলে মক্ষম হন না। 

“কেশববিগৃবিদ্যালয়ে বিধিবক্ প্রণালী অনুসারে ধন্ুশিক্ষা হইত। 
শিক্ষাথীগণ তাহ শিখিযা পরীক্ষা করিয়া লইতেন। এখানকার ধর্মমত এবং 
সাধনত$ ঈরের নামাফ্কিত'। ঈরের হাতের স্বাক্ষর আছে কি না তাহা 
দেখিয়া লইতে বলিতেন। 

“কেশবচন্দের গঠিত দলের ইতিহাস অতি মনোহর। তিনি ইহাদের 
সঙ্গে কিরূপে দিন কাটাইতেন তাহা অনেকে অবগত নহেন। দলস্থ 
ব্যঞ্িগণ এক এক কাধ্যে বিশেষ হুদক্ষ। নববিধানের পক্ষে যাহা 
প্রয়োজন তাছ।র উপযোগী গুণ ইহাদের মধ্যে দৃষ্ট হইয়াছে, কেহ 
মুঘপমানধনুশাে পারদুশী! মৌলবী, কেহ সংগতশনদ্জ প্ডিত, কেহ 
্ষ্টিযানধখু, এবং ইতরাজী বিদ্যায় অভিজ্ঞ, কেহ পরিশ্রমে পটু, কেহ 
খোটী, কেহ ভক্ত, কেহ গায়ক, কেহ বাদক, কেহ উপদেশলেখক, কেহ 








৯. 






| যা দেবক! এহজপ:লোকের সত কপ হার কারতেন। 

ভিন বেগ লয়ে সাম, সনদিখের নিকটে বি বিদ্যা 
উন হলেন কেন তিক উদ যা বা 
করিতেন হল ভি এক ঘন হার চি া। প্রতিদিন উপাদনার সী 
কেহ না থাকিলে অভাব বোধ হইত। এই দলই তীহার সিডরিত মহত্ব 
_ অবং গৃঢ়ভাব বিকাশের উপলক্ষ । 72৮87 
“দিলের মধ্যে কতকগুলি তাহার ধর্তমত বিস্তার করিতেন, আর কয়েক 


জন তাহার এবং প্রচারকপরিষারের মেধায় ও প্রচারকাধ্যালরে থাকিতেন। : 
তীয় ভাই কুট জপেক্ষা অধিকতর হেহে ইহার! পর-পরের সন 
প্রথমে একভ্রিত হন। মহাতব। কেশব সকলের সহিত একসঙ্গে বসিয়া 
ছই ভিন বার এই দলের ছবি ভোলেন। নে ছবি. এধন ব.মান আছে। 
আং্জাবহ দাসের স্থায় মহচর ততবৃন্দ তাহার অনুগমন করিতেন। কিন্ত 
যতই উাহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হইত্ডেন, ততই তিনি আদর্শ বাড়াইয়া 
দিতেন। এই জঙ্ত প্রাণপণে খাটিয়া কেহ বিশ্রাম লাত করিতে পারি- 
তেন না। ্ ১58 
'আচার্ডেরপ্রাতে উঠতে প্রায় আটট। বাজিত।: কারণ রাত্রি একট। 
হইটার পূর্বে নি আসিত না। প্রাতে উঠি নস দলস্থ বনুগণের 
সঙ্গে ভিনি প্রাতহিক উপাসনা করিতেন। উপামনান্তে আহারাদির পর 
লেখা পড়া, লোকদিগের সহিত আলাপ করা, কিংবা কোন মতায় যাওয়া, 
ইহাতেই সনধ্য। পথ্যস্ত অতিহাহিত হইত। রজনীতে কখন মবাদধবে সাধন 
ভজন, প্রকাশ্য উপাদনাকার্য মন্পাদন, কখন অগ্ঠবিধ কার্যে ব্যাপৃত 
থাকিতেন। অপর বন্ধুরা! আপনাগন কার্য নির্জাহ করিয়া রাত্রি দশটার 
সময় কেশবচাখের দরবারে একক্রিত হইতেন। সে দরবারে না উঠিত 





নন্দ বেপবক্ষ।-:. ১৭৫. 


এন বদ ছিলনা নীতি, দত মার রি 





আমোদজনক গল, হাস্য কোলাহরা করন, ক বিতর, নানা ববির 
অভিনব দৃষ্ট হইত। এক দিন এ বল কি হুখের আলয়ই ছিল! . পার্থিব 
কোন স্বত্ব নাই। অথচ দেন সকবে সহোদর তাই অপেক্ষাও আত্মীয়। 
তাহাদের প্রতি কেশবের গ্গেহ খ্রীতি মাতক্েহ অপেক্ষাও মধুর, ॥ তাহার 
মুখ কিংবা হ্ত পরায় প্রেম প্রকাশ করিত না বটে কিন্তু চক্ষের দৃটি, 
কথার স্থরে প্রেম উৎসারিত হইত। কত, ভালবাসেন তাহা জানিতেও ৷ 
দিতেন না। বাহিরে যদি এক গুণ দেখাইতেন, ভিতরে দশগুণ, চাগিয়া 
রাখিতেন। তরাং সে প্রেম, বড় নতর. এবং সুমিষ্ট ছিল। ষেই 
গায় প্রেম স্থারা (করটা লোককে তিনি একধারে : দাস করিয়া ফেলিয়া- 
ছিলেন। প্রচারক পরিবারগণের দারি্য কষ্ট মমধিক ছিল। স্থী- 
লোকের। সে জন্ত যথেষ্ট কষ্ট অনুভব: করিতেন ] কেশবচন্্ের সঙ্গে দেন! 
পাওয়ার সর্ধন্ ছিল না; অথচ তাহার মুখের ছুইটি কথায় তাহাদের 
হৃদগবভার ঢূর হইয়া যাইত! এমনি তাহার কোমল হৃদয়, হু হৃঃখিনীর! 
সেখানে গিয়া প্রাণ ভুড়াইত। কি এক মি আকর্ষণ ছিল, সে কথা, 
আর বলিয়া উঠা যায় না।» ৃ 

এ সন্ধে আমরাও কোন প্রচারক: পীর, মুখে শুনিয়াছি, একবার 
নাকি আহারীয় কিছু বাড়ীতে না থাকায় কাদিতে কীদিতে তিনি কেশব 
চন্দের নিকট অভিযোগ করিতে আসেন, তখন ব্রদানদ ছুধ খাইতে 
উদ্যত হইতেছিলেন। প্রচারক পরীকে কাছিতে দেখিয়া তংক্ষণাং মেই 
হুধ ্দ্ধানন্ব তাহাকে পান করিতে দিলেন। টার অগ্তব্তগণের প্রত্যেকেই 
ধনে করেন বরদধাননদ কেই মর্কাপেক্ষা ভানবামিতেন। 


১৭৬ উ্বদ্ধান দ কেশবচ শু 


"এক এক্ষবার বন্ধুদিনকে লইয়। ভিনি ধেন তে খীবাজা করিতেন। 
'এই দলটি অনির সন্থান। সদ! অিময় উত্গাহ উচ্চেডনার মণো 
মকলের জীবন অতিবাহিত হইম্ব। আপে । হয় লে'কনিন্দা, বিপক্ষের 
আন্দমণ এবং অপমানের পীড়ন; ন। হয় ভক্তি প্রেমে উৎমাহ; একট। 
না একটা বিষ্ষ সর্সদদই এ দলের মধ্যে কাধ্য করিত! সহচরগণ কখন 
ভীত, কখন অনীশ, কখন প্রেমে মন্ত; কিন্তু হাহারা রছদের মাত্রা ঠিক 
রাখিতে পারিতেন না। কেশবচন্দ নিজজীবনের দৃষ্ঠান্তে সমন্ত ঠিক 
করিষা দিতেন। সমব্বস্ক হইলে কি হয়? গুণে ক্ষমতাদ সর্মাপেক। 
অতিশয় গুক্ত এবং উন্চ ছিলেন! হুপ্ক্ষ মরার মত কত উত্তাপে কি 
প্রণালীতে কোন সাম হী প্রপ্তত হয় তাহ! বুঝিতে পারিতেন। আমন 
কোন বিপদ উপ হইলে বনুমণ্ডলীমধ্যে প্রথমে তাহ! এমনি তঘানক 
আকারে চিত্র করিতেন যে শুলির। মহচরনুন্দের দুখ শুকাইয়া যাইত, 
প্রাণ কাপিত। পরক্ষণে আবার তাহার অন্ত দিক্‌ এমন ভাবে দেখাইয়া 
দিতেন, দে তাহ! শুনিলে জয়ের আশায় সকলের ভদযুকমল বিকশিত 
হইত। কথাঘ, ভাবে মানুষকে ক্ষেপাইয়া ভুলিতে পারিতেন । সমর- 
কুশল দেনাধ্যক্ষের ন্যায় আগ্চধ্য গুণ এবং ক্রমত। ছিল । সাধারণ বাদ্- 
সমাজ স্থির পর উন্ভর দলে দেখ| হইলেই বিবাদ তর্ক উঠিত। এ 
সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন, “কেহ ধদি তর্ক করিতে আইসে, অগ্রে তাহাকে 
বলিবে এম, চই জনে প্রার্থন। করি। প্রার্থনার পর ঘাহ। বলিতে হয় 
ধলিবে " 

«এই দলের মধ্যে পড়ি! কেশব আপনার পু কলরদিগকে দেখিবার 
অবদর পাইতেন না। রাত্রি ছুই প্রহর পথ্যস্ত বন্ধুদিগের মঙ্গে কাটিয়। 
যাইভ। অগঃপুরে আহারে বদিয়াছেন, সেখানে ও দুই জন সহচর বমি 


শ্ীম্ধানন্ব কেশবচম্্। ১৭৭ 





আছেন। বিছানায় শয়ন করিলেন, সেখানেও দুই জন বন্ধু পা মাধ! 
টিপিতেছেন। হয়ত টিপিতে টিপিতে তাহার আগেই ঘুমাইয্া পড়িলেন। 
“এরূপ অগ্ুত দল পৃথিবীতে কেহ কোথাও দেখে নাই। তাল প্রদঙ্ধ 
হউক আর ন। হউক, কোন কাজ থাত্ক আর ন| থাকুক, প্রচারকদল 
কেশবের সঙ্গ ছাড়েন ন|। আচাধ্য গভীর চিগ্তাশীল প্রবন্ধ লিখিতে 
বসিষাছেন, ছুই এক জন কাছে বসিয়া গর্গ করিতেছেন, লিখিবার অবসর 
দিতেছেন না, কিন্তু তাহা পড়িবার জন্য ব্যাকুল। তথাপি তিনি লিখিতেন 
আর কথার উত্তর দিতেন। তাহারা ছুই প্রহর রাত্রি পর্যন্ত তাহার নিকট 
না থাকিলে যেন কর্তব্য কার্যের হানি মনে করিতেন। কেহ মশা তাড়হে- 
তেছেন, কেহ বুলি (সরি ঘাহরে পড়িগ্বা নিষ্ধা যাইতেছেন, কেহ অন, 
শায়িতাবহায় নাক ডাকাইতেছেন। এমন সময় এক হস্তে জনের 
ফেক) এক হছে তাঙ্চলকরঞ্ক আচার্য প্রবেশ করিলেন। নিদ্রিত 
বছুদিগকে দেখি দুঃখ প্রকাশ  করিতেন। তাহার আগমন শব্ষে তাড়া- 
তাড়ি কেহ ব| জাগি! উঠতেন,কেহ ব| ভান করিতেন, যেন জাগি! 
আছেন। গুররমহাশয়ের ভয়ে ছেলেরা যেমন করে সেন্প ভাঁবও কতকট| 
ছিল। ইহা আমোদের মধ্যে গণ্য হইত। মশী তাড়াইবার কালে কেহ 
ব1দশ বিশ গণ্ডা মশার প্রাণ বধ করিতেন। দল থে বরে বমিত সেখানে 
মশারও আমদানি কিছু বেশী ছিল । কিন্তু আচার্য মশা মারিতেন না। 
ঝাণকে ঝণকে মশা গায়ে পড়িতেছে,। আর তিনি চেয়ারে বসিয়। ধৈর্য্য 
সহকারে বস্াঞ্চল দ্বারা তাহাদিগকে বিদায় করিতেছেন। ভ্রাত্গণের 
নিদ্রার প্রাবগ্য দেখিয়া! নিম করিলেন, সংপ্রদন্ের স্থলে কেহ ঘুমাইতে 
পাবে ন|। কিন্তুনি রানুর প্রান্ত দেহ কি গে নিয়ম পালন করিতে পারে ? 
সমস্ত দিন নানাপ্র্কারের পরিশ্রমের পর ভ্রাতরুদ সেখানে আমিলেন, 
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অমনি চক্ষে্ুম আদিল । কেহ্‌ বা ক্ৃধায় অবসন্ন হইয়াছেন, কেহ ব| 
পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়িয়্াছেন।. খুব উত্তেজক, সপপ্রসঙ্গ অথবা 
পরনি-দা উঠলে থুম চলিয়া! যাইত। কাহীরো পক্ষে যোগ ভক্তি দর্শন 
শ্রবণের গভীর প্রসন্গ ঘুম পাড়াইবার মন্ত্র ছিল। আচ নিজেও চেয়ারে 
বসিয়া মধ্যে মধ্যে একটু একটু ঘুমাইতেন, তঞ্জন্ত নামিকার শদও 
হইত) কি তিনি নাকডাকার অপবাদ সহ করিতে পারিতেন না। নাক 
ডাকাইক্বা নিদ্রা যাওযটিকে ভয়ানক অনভ্যতা মনে কনিতেন। নিদ্রা 
বহার, ভাহার নাক ডাকে, সহচরের! শুনিতে পান, কিন্তু তিনি তাহা 
জানিতেন না। এই কথা লইয়! কতবার আমোদ পরিহান হইয়। গিগ্নাছে। 
তীহার চক্ষে নিদাভাম দেখিলে কেহ কেহ বাড়ী যাইবার চেষ্টা করিতেন, 
যাই কাহার! উঠতেন, অননি কেশব জাগিয়। বলিতেন, “কি হে)" অমনি 
হাসির রোল উঠত | জননীর নিদা থেমন সজাগ, ভ্াহারও তেমনি 
ছিল। শীন্র মজলিস ভাঙ্গে এট তাল বাজিতেন না। গবর্ণমেট 
হাউমে কিংবা অন্য কোন সাহেবহাড়ী নিমরণে গিয়াছেল, বন্ধুর। অপেক্ষা 
করিতেছেন) রাত্তি ছিতীয় প্রহর হইয়! গিয়াছে, তবু একবার গলের 
জমাট বাধে একসন্য ছলে কৌশলে সকলকে আটকাইয়া রাখিতেল। এমন 
দিন কতই গিয়াছে। হয়ত গতীর রাখি ,সম্বে এমন এক কথ তুলিলেন 
ঘে ছুই এক ্বটা তাহাতে কাটিয়! গেল। কাহারো কাহারো ঘুমে চক্ষু 
ভাঙ্গিয়া পড়িত, এ জন্য তাহারা ভাল কথায় প্রায়ই যোগ দিতে সক্ষম 
হইতেন লা। নান। রঙ্গের লোক, কেহ এক বিষয়ে গুণবান অন্য বিষয়ে 
দুর্দাল। কিন্তু সকলের সনবায়ে সর্বাঙ্গচন্দর এক দেহ প্রন্তত হইয়- 
ছিল। * * কেশবচ র এ দলের বন্ধনরজ্জ, এবং প্রধান স্তস্। ভাহাকে ভাল 
বাসিব, সেব। ভক্তি করিব, ধরাহার প্রিয় হইব, এ ইন্ছ। প্রত্যেকরই ছিল।* 
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রানির নিহিল র্যা রর 
এই দলের তখন কিন্ূপে চলিত সে ম্সধেপ্রীবরঙ্গানন্দের “ন্ববিধান" 
পত্রে স্বলিখিত বিবরণ হইতেও কিছু কিছু উদ্ধত করিতেছি £৪.  * 
“আমাদের প্রেরিত ভ্রাতগ্ণের কিরে চলে জানিতে পাঠকগণের 
কৌহুছল হইতে পারে। এই দীনাস্মা ঈশ্বরের লোকগুলীর বিশ্বাস 
ভাহারা ঈশ্বরের নিরাপদ আশ্রয়ে বাস করিতেছেন। ইহাদের কোন 
স্থায়ী আর নাই যাহার উপর ইহার। নির্ভর করিতে পারেন। সামঘ্বিক দান, 
ছাপাখান! ও পুস্তকাদি বিক্রয় হইতে য। অন আয় হয় তাহাতে 
আবশ্যকীয় ব্যন নির্বাহ হওয়া দুরে থাক, মাসে মাসে প্রায় দুই তিনশত 
টাকা অভাব পড়ে। প্রত্যেক প্রেরিতের যাহা প্রয়োজন তাহার অহ্লাংশ 
পাইবারও উপায় নাই। তথাপি মাসের পর মাপ ঈশ্বর আণ্চধ্যবপে 
কোনমতে সমুদয় অভাব পুরণ করিয়া দেন। কল্যকি হইবে সকলই 
অস্থির। হয়ত কষ্ধেক আন! মাত্র প্রতি পরিবারকে দেওয়া হইবে, কিন্তু 
কত তাহ! কেহই জানে ন|। হয়ত যাহা দেওয়া হইবে তাহাতে চালটা মাত্র 
কেন। হইতে পারিবে, কিন্তু তৈল | কাঠেরও উপায় হইবে না। কাপড় 
কিংবা জুতার খুব অতাব গড়িলে, হয়ত এক সপ্তাহ ছুই সন্তাহ পরে 
আিবে।. প্রেরিতগণ ঈশার নিকট কল্যকার জন্য চিন্তা না করিতে 
শিগিয়াছেন, যদি চিন্তা করেন ভিতরে কি ভাবনা হয় ও বাহিরে কি 
অন্ধকারই দেখেন! কিন্তু কল্য আসিয়া সকল অভাব ও অন্ধকারই 
দুর করিয়। দেয়। এক স্সেহময়ী প্রেমময়ী মা সব বিষয় মীমাংসা করিয়া 
দেন এবং প্রতিদিনের অভাব মোচন করেন। কেমন করিয়া করেন 
আমর! বলিতে গারিন।। আমর। যদি বলি জগৎ কি তাহা বিবাস করিবে ? 
এই দ্শটাকার একখানি নোট আসিল, এই এক খানি কাগড়, এই এক 
জোড়। সত, এই এক বোতল ওঁষধ এবং ডাঞ্জার বিনা দর্শনীতে চিকিংসা 
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করিতে সমাগত! এ সমূদয়ই অপ্রভাশিতদপে হইয়া থাকে এবং সেই জন্য 
ইহাতে কতই অবাক হইতে হয় ও আনন্দ হয়। যেন আমাদের মঙ্গলমনী মা 
্বশবৎ প্রতিদিন ভিক্ষা করিয়া আনিয়া আমাদের অভাব মোচন করেন। 
প্রভু কখনও বলেন না “এই কল্যকার আয়োজন রহিল,” কিন্তু ষধনই 
সময় আমে তখনই তাহা আনিয়। দেন। মার প্রত্যক্ষ কোমল হস্ত 
হইতে অন্ন গ্রহণ কি হুখের!* 

ইহাদের দিন কিন্পপে অতিবাহিত হইত তাহার সনম্বেও ্ীব্রদ্ষান'্দ 
*মববিধান” পত্রে বলেন £-- 

শবিছানা হইতে উাঠয়াই তাহারা ঈশ্বরকে স্মরণ করেন এবং তাহাই 
উপর আত্মমমর্গণ করেন। দৈনিক সংবাগ পত্র একটু মাধটু দেখিয়া 
অভিষেক মন্ত্র উন্চারণপুর্্নক কমলমরোবরের বা কলের জলে স্নান করেন। 
তাড়াতাড়ি একট ছোলা, ফল বা যদি জুটে একটু দুধ খাইয়া লন। 
মহিলাদিগের দ্বারায় দেবালয় পরিষ্কৃত হইয়! দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে 
উপাসনার ঘন্টা 'বাজে। সাধকগণ অধিকাংশই" কমলকুটিরের পার্শেই 
থাকেন, ঘন্টার শবে উপাসনার ঘরে তাহার! আসিয়া উপস্থিত হন। 
আচার্ধ্যই উপাসনা করেন, তাহা ছুই শ্বন্টী কখনও তিন চারি 
্ন্ট। পর্যন্ত ধরিয়া হয়। প্রতিজন সাধক এক একদিন প্রার্থনা করেন। 
ইহাই দিনের প্রধান কাজ, যাহাতে আস্ত্রার অব এবং প্রতিজনের ও মণ্ডলীর 
বলশক্তি সঞ্চয় হয়। দৈনিক উপাসনায় নৃতন আনন্দের সংবাদ, 
নৃতন বিধান, নূতন হুসমাচার, নূতন সাধন আসিয়া থাকে। প্রায় ১১টা 
কি ১২টায় উপাসনা শেষ হয়। উপাসনার পর সাধকগণ আচার্ধ্যের 
বাড়ীর দ্ষিণ পশ্চিম কোণে কুটারে মিলিত হইয়া স্বহান্তে অন্ন ও নিরা- 
মিষ বাগন রহ্ধল করেন। বদ্ধনকালে উপাধ্যায় শ্্রীমন্থাগধত বা অন্য 
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কোন পুস্তক হইতে শাপাঠ করেন। তারপর দৈনন্দিন আবশ্যকীয় নান! 
বিষয়ে কথোপকথন চলিয়া থাকে। অতঃপর প্রতি জন.নিজ মিজ কতব্য 
কর্ম করিতে যান। মণ্ডলীর সংবাধ পত্র. বা সাময়িক পত্রের জন্য প্রবন্ধ- 
লেখা, প্রচারভাণ্ডার সংক্রান্ত অর্থ সাহায্য সংগ্রহ, দাতব্য বিভাগের অর্থ 
সাহায্য ভিক্ষা, উপাসন। বা দেখাশুনা বা বন্ধতাদদি করা, ছাপাখানা 
পরিদর্শন, খাদ্যদ্ব্যাদি ক্রয় ও অন্ঠান্ত আবশ্যকীয় কাধ্য, হিন্দু ও শরীষ্টিয় 
জাগরণের সহিত সস্ভাৰ সমাগম, ব। প্রচার কার্ধ্যালয়ের পত্রাদি লেখ, হিলাব 
রাখ পুস্তক বিক্রম ইত্যাদি বিবিধ কাধ্য সকলে করিয়া থাকেন। অনন্তর 
সন্ধ্যা হইলে নিজ নিজ নির্জন সাধন ব! একতারা লইয়া ধ্যান ধারণা ঘণ্টা 
ছুই ধরিয়া করেন। সান্ধ্য ভোজনের পর বন্ধুগণ পুনরায় আচাধ্য ভবনে 
মিলিয়া থাকেন এবং রাত্রি প্রায় ১ট| পর্যন্ত কথোগকথন করিয়া 
থাকেন।” 

শরীবন্ষানন্দ তাঁর দলের এই সান্ধ্যমিলন সম্বন্ধেও “নববিধান” পত্রে 
এইরূপ লিখিরাছেন £--“দি তুমি কোন দিন মন্ধ্যার সময় কমলকুটারে 
যাও তুমি হয় ত দেখিতে পাইবে জন বারো সাধক মেজেতে কার্পেটে 
বমিয়া আছেন, দুই একজন হয় ত নিদ্রিত বা অর্ধনিদ্রিত। যেখানে 
বেশ উংসাহজনক কথোপকথন চলিতেছে । কখনও তাহা একট্‌ নরম 
পড়িতেছে, আবার কখনও জলিযা। উঠিতেছে এবং এইব্প প্রায় রাত্রি দ্ি- 
প্রহর পধ্যস্ত চলিয়া! থাকে। কি কি বিষয় আলোচন! হইতেছে তুমি মনে 
কর ?--আমাদের ছেলেবেলার কথা; স্বাধীনতা, __লুখরের আধ্যাত্মিক 
অবনততি,_বৈরাগ্য,-চৈতন্ত)_গত দুদিন গ্রচারকগণ কিছুই সাহায্য 
পান নাই--পলের জীবিকা নির্বাহ-্ল্যাডস্টোন গাছ কাটেন”_কি 
করিয়া আমাদের, বই নগদ বিক্রয় করা মায়_রাজতক্তি্বহস্তে রন্ধন 


৯৯ ত্র রানন্দ কেশবচমু। 





-মফন্বলের ব্রার্গণ তাদের অভাব কি?-আমাদের হিপি শিখ! 
উচিত-_গণত ছুই বংমরে আমাদের উমতি-_ফাণার লাফকোর বিদ্যা 
মাও্রাজিদের সাষাঙ্জিক অবস্থা-বিলাতাত্রী হিপু_সামাঞ্জিক নীতি 
ইত্যাদি, কি বাচত্র সখুদয় বিষয়! এবং তথাপি মাজ এই বিশ বংসর, 
দিনের পর দিন এইফপই কথোপ কখন চলিয়। অংপিতেছে?? 

বাস্তবিক কি সুখের দলই ব্রহ্ষানপের এই দল এক সময়ে ছিল। 
এমন হৃধী দল হইলেও ইহা] কিন্ত ব্রহ্মানশের ঠিক মনের মৃত হঘু নাই। 
এই দলের উপর তার আধ্যাত্ত্িক দাবী এতই উন্ত হইতে উচ্চতর হইল 
যে এদলকেও তিনি শেষে অন্নীকার করিলেন, এবং আঞ্ষেপ করিয়। 
প্রার্থনায় বলিলেন £-- 

“ক্রমে ক্রমে বন্ধুগণ এবং আমার মধ্যে সমুদ্র বাড়িতে লাগিল, এ 
পারে আমি ওপারে ভাহারা বুহিলেন। ভবিষাতে তাহা হইলে আর 
আশ। হয় না। প্রবওকের মতে চল। দূরে থাকুক, কোথায় ও গৌরাঙ্গ 
আর কোথায় এখনকার বৈধবেরা। তাহারা ব্রাহ্মণ, আমি চামার, কিন 
একই ব্যবসা । তাই বুঝিরাছি এই রকমই হইয়া থাকে । জীবন থাকিতে 
তুতকালে, বর্তমানে ব। ভবিষ্যতেও তুঝি আর আশ। নাই।” 

অস্থত্র আরে। বলিলেন £-- 

“আমিও লিখি ইহ্ান্রাও লিখুন। দলপতি দলের বিশ্বাস পাইল ন৷। 
দলের মধ্যে কোনই অশান্তি গেল না। ধন্থবের সম্পর্ক মপুমর নহে । দলের 
মধ্যে অবিশ্বাদ ক্রমে বাড়িতেছে। দলপতি অপেক্ষা অন্য লোকে দলকে 
ভালবাসে, দলের লোকের সুখ বিধান করিবার জগ্ঠ ব্যগ্ঠ হয়। লেখ। 
রহিল খাতায়, খাডাখান সি কে পড়িয! থাকিবে আমর! চলিয়। যাইব। 
ভবিষ্যতে লোকে খুলিয়া খাত, দেখিবে দেখি 1 মাথায় হাত দিয়া ভ!বিবে। 


ীবরগ্মানন্দ কেশবচন্দ। ১৮৩ 





২৫ বংসবের মাধনে ছু পয়সার ক্ষমা উপার্জন হয় না। আগে যা ছিলু 
ক্ষমা, ধ্যান, ভক্তি, উপাসন।, উৎসাহ ক্রমে ক্রেমে যাইতেছে ; ছিল এক 
দৈনিক উপামনা তাও কি হইতেছে। পরের সেবা, পরিবার মধ্যে ধর্মস্থাপন 
সব কমিন! যাইতেছে, আর যা বাকী থাকিতেছে, বছর বছর ক্রমে কমে 
আগছে। সত্যকথা লিখে যাব পৃথিবীকে ফীঁকি দিব না। লেখ লেখ 
আগে েমন ভালবামিতাম পরস্পরকে এখন আর বাসি না। নিজের 
নিজের কিছু কিছু লাভ হয়েছে। আগে যা খারাপ ছিলাম তার চেয়ে 
ভাল হযেছি॥ কারে! ছুই কোটা কারও তিন কোটী লাভ হয়েছে। 
বৃদ্ধদের প্রব$নাপূর্ণ প্রেম, চড়ুকে-হাদি, মনে মনে একত্র থাকিবার 
ইচ্ছা নাই, বাহিরে কেবল দেখানে।। নিজ সম্বন্ধে সকলে জিতেছেন, 
দুল সন্বদ্দে সকলের লোকসান হয়়েছে। তবে আর দল কেছ 
করিবে না, অগেকার মত মকলে এক! একা পাহাড়ে কিংবা অন্ত 
স্থানে সাধন করিবে। পুরাতন বিধান রহিবে তবে নৃতন বিধানের 
দল আর রহিল ন|। বড় ছুর্ভাগ্য! মা তুমিযে ঢের টাকা দিয়াছিলে 
বাণিজ্য করিবার জন্য, শেষে এত দুর্ভাগ্য, এত দেনা ? পরলোকে যাবার 
পূর্বে যেন দেনা! শোধ করিয়া খুবলাতের বন্দোবস্ত করিয়! শান্তি নিকেতনে 
চলিয়া যাইতে পারি।"--প্রার্থনা ঝণ শোধ। 

“এখনও সময় আছে, এখনও চেষ্টা করি । মা,যারা পরস্পরের নয় তারা 
আমারও নগ্ন তোমরাও নয়, নববিধানেরও নয়, একথা মানিতে হইবে। 
ধার একজন হন তারা তোমার, তারা তোমার বিধানের । আমি চাই 
সকলে একেবারে তোমার ভিতর বিলীন হইয়! যান। দশ দরোজ| নাই 
বর্গের এক দরজ। দিয়া যাইতে হইবে। বন্ধুর! একখানা হয়ে আমার 
সন্ধে এক হয়ে যাবেন তোমায় গাড়ী করে। একটা বই দরজা! নাই। 


১৮৪ উত্বদ্ধান কেশবচ্্। 





“পপ পাপা, 


দেখানে নুববিধান দরজায় জিগ্রাসা করেন-_প্রাপ্রকে তামবাম? 
প্রাণেধরের ছেলেদের ভালবাস? যদি বলি "না" প্রবেশ করিতে দেন না। 
এক শরীর এককায়া হে তোষরা ভিতর হিশিতে চাই ভিত স্বাধীন 
বতরপততা, “আহি প্আমি' যেখানে সেখানে আমার বাপ নাই, আমি 
মে "আমি" ভুতের রাজো থাকিতে চাই না। আমর! সকলে যেন ভুতের 
দেশ স্বাধীনতার ভিগ্নত। দেশ হইতে শীন্ত পলায়ন করিয়! মলে এক 
শ্রীণ হইয়া তোমার পবিত্র প্রেমরাজান্থাপন করিয়। একক হইয। তোমার 
বুকের ভিতর বিলীন হই ।-প্রার্থনা একাত্মতা 

শেষে নিএলিখিত ভাবে অনুধোগ করিয়া রক্ষানন্দ এ দল হইতে 
বিদায়ও চাহিয়াছেন £-- 

“হে প্রেমন্বরগ, ঘদি আমাদের মধো আর উদতির সন্ভাবনা ন। থাকে 
যাহা হইদ্লাছে তাহাতেই সঙ্লের উন্নতির পরিনঘান্তি হয়। তবে আর 
অকপুণ্য জীবদিগের পৃথিবীতে থাকিবার প্রয়োজন কি? যদি ইহাগের 
সকলের মত চরিত গঠন হইয়া থাকে, লইহার ব! শিখিষার কিছু না 
থকে, তবে আর পৃথিবীতে থাকিবার প্রয়োজন কি? যার যা করিবার 
আপনি আপনি করিয়া! লইয়াহে। হেপিড। ইহাদের তায় লইয়াছ? 
নাটক শেষ হইয়াছে, মানুষ জোর করিত কেন বাজাইবে? হতক্গণ কাজ 
ভিডক্ষণ দরফার। 

“একটা অব! আছে, মন যার ও দিকে আর যায় ন|। খুধ ভর্দি 
প্রেন উগানা, ভারুপর একট মীম] । একটা মীম। পর্যা গিয়ে মা?্ষ 
এক আধ? উপাসন! করে কোন রকমে দিন কাটিয়ে দেয়। ঠাকুর ঘরে 
মামাদের কাজ আর হয় ন|। আবার আনে আস্তে ষংমারে চলে 


যাবন মাল | পিগজজ পাস প্রপঙ্গ ও বিিশশিরলি পিপি ০৮9৯৯২৯/০৭ পতস 


শ্রীবদ্ধানন্দ বেশবচন্দু। ১৮৫. 


তোমাকে ডাকা, এই রকম ব্যাগারঠেলা হবে। মা সাধু হব,কিন্ত মিলন 
হবে না। হরি, এই ভিক্ষা চাই, এই সময্বে সময়োচিত কর্তব্য বলে 
দাও। বিশ্বাদ নাই পরস্পরকে, প্রেম নাই, অধীন কারও হুব না, 
ভাইয়ের জন্ত প্রণ দেব কেন! এক নৌকাসু স্বর্গে যাওয়! হবে না, 
একলা গিয়ে নরকের রাজ| হব, কিন্ত সকলের সঙ্গে স্বর্গে যাব না, সকলে 
এই কথা বলিবে! মা, দেখ কি হক্চে। হে দেবি, কুপ| করিয়া এই 
আশীর্দাদ কর, আমরা যেন এই অন্ধকারের মধ্যে তোমার শ্রীপাদপন্ন 
ধরিয়া যতটুকু আলো পাই তোমার নিকট হইতে মেইব্প কাজ করি।”_ 


প্রার্থনা, "দল হইতে বিদায় । 
স্বয়ং ব্রদ্মানদ্দই ত এ দলের জীবন, তিনি বিদায় লইলে এ দলের 


ঘে এইরূপই অবস্থ। হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? 





শরীব্রন্মানন্দের পত্রাবলী। 


্ীনদ প্রেরিত মহাশয়দিগকে ও তার অন্তান্য অ3ুচরদিগকে 

সময়ে সময়ে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন তাহা হইতেও তাহার 
মহিত তাহাদের কি মধুময় মন্বন্ধ তাহা বুঝ| যাইবে। এই উদ্দেশ্যে 
এই খানেই ষ্টাহার কয়েকখানি পত্রাংশ প্রকাশ করিতেছি। 


শ্ীরানন্দ শ্রীযুক্ত অমৃতণীল বন্থু মহাশয়কে লেখেন ৮ 


*প্রচারমানার মনোহর বৃত্তান্তপূর্ণপত্র কয়েক খণ্ডের দ্বারা অনু 
গৃহীত করিয়াছ, তঞ্জন্য তুমি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ কর। ভাত! 
অগ্রসর হও! আরো অগ্রপর হও! বিধাত। তোমাকে প্রার্থনা- 
শীলত1, বিগাস এবং উৎসাহ প্রদান কক্ন। গে ব্রত তুমি গ্রহণ 


১৮৮ ্রন্ষানন্দ কেশবচন। 





করিয়াছ ত:সংক্রান্ত কারোর স্বাধীনতার উপর আমি বাধা দিতে ইচ্ছা 
করি না। আমি তোমার প্রচ নহি, কিন্তুপকছধ্য' তোমার প্রহু। 
ক$বা ধেখানে যাইতে বলে, যাও এবং যাহ! করিতে বলে তাহা কর। 
আমর! এক জীবন্্ সময়ে বাস করিতেছি । হযোগ এবং ক্ষমত; যাহা 
[ইয়াছি তাহার বাধহাবের অন্য আমর। প্রতোপক ঈশরের নিকট 
দায়ী।” 
অন্য সময়ে লেখেন £-_ 
“আসার ঘোগই প্রচত গোগ। শরীর সঙ্গদ্ধে নিকটে কিৎব। 
দরে থাকিলে লাত ক্ষতি নাই) আত্মার গভীরতম প্রদেশে যে মি 
লন হয় তাই প্রার্থনীয়। যদি আমব! ঘকলে ঈশ্বরকে মধাবিন করিয়া! 
আগ্ুরিক যোগে ভাহার সঙ্গে গ্রথিত হই, তাহা হইলে পরস্পরের মধো 
যে আধ্যান্তিক প্রণয় হইবে তাহাই যথার্থ স্থারী প্রণয়: তাহ! সংসার 
দিতেও পারে না, লইতেও পারে ন!। কখন কোন স্থানে কোন অবস্থাতে 
আমাদের থাকিতে হইবে তাঙার কিছুই স্থিরতা নাই । যদি ভাছার 
কার্ধো ঘকলে নিযুক্ত থাকি, তিনিই আমাদের মোগ হইবেন এবং হ্বামা- 
দের জদনুকে পরম্পরের নিকট রাখিবেন। এত দিন যে প্রণালীতে 
উপাধন। হইত প্রতিদিন সেইরূপ উপাসনা দ্বারা ঈঠরের পবিত্র সাকীপ্য 
উপলদ্ধি করিতে যরবান হইবে। কিসে কাহাকে নিজের বলিয়া আমন 
করিতে পারি, ইহার জন্ প্রার্থন! কর। ঘদিবন্ধু হইতে দরে থ!কিলে 
হদয় শুষ্ক ও বিষণ হয়, ঈশরুকে নিকটে ন| দেখিলে কি প্রকারে শি 
'হইবে 1 তিনি বাস্তবিক "অ.মার,” তবে কেন “আমার” ঈশ্বর বলিয়া 
সাহার শরণাপর না'হই 1 ঈগবের কার্ধো নিরমিতকূপে ও এস্থার 
'অহিত নিযুক্ত থাক: পাপ ও অনাডহ। নিবারণের প্রন উপায়।' 


আত্রদ্ধানন্দ-কেশুবচন্র। ০ 


. জীধুক্ত প্রতাপচন্দ মজুমদার মহাশয়কে লেখেন £-: 

“আমার নির্দয় ব্যবহারের বিষয় তুমি ডিন রেসি 
তোমাকে বঞ্জন! কে বলিল” নিশ্চয় জানিও তোমাদের সকলের 
এবং প্রত্যেকের নিমিত্ত আমি আমার হৃদঘুমধ্যে গৃহ নির্মাণ করিয়াছি; 
আমি খে তোমার কলানপ্রাথী তদ্িষয়ে বিশ্বাসী* হইয়া! অবস্থান কর। 
তোমাকে রাখিব কি পরিত্যাগ করিব সেক্কপ স্বাধীনতা! আমার নাই। 
যেকোন ব্যপ্তিকে ঈহর আমার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন চাকরের মত 
তাহার ঘেব। করিতে আমি বাধ্য! পিতার নিকটে তোমাদিগকে পৌছিঘা 
দিবার জন্য মাপ্যানসারে চেষ্টা কর| এবং সকলকে ভালবাম।৷ আমার 
জীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। প্রতাপ, আমি ভাড়াটে নই। আমার 
ব্যবহার প্রণালীর বিষয় কেহ খেন কিছু মনে ন। করেন। কারণ, চিকিং- 
মক ধেমন রোগীর অভাবানুসারে ওধধের ব্যবস্থা করে আমিও তেমনি 
করিয়। থাকি। রোগ আরোগ্য করাই উভয়ের উদ্দেশ্য। যে পরীক্ষা 
এবং সংগ্রামের পেষণ তুমি ভারাক্রান্ত-হইয়াছ তাহা কৃতজ্রত৷ ধৈরধ্য 
এবং আশ।র সহিত বহন কর; কেন না, তাহা তোমার মঙ্গলের জন্য। 
তোমার যথেষ্ট বিধান আছে কি না তাহা তোমাকে দেখাইবার জন্ত 
তাহার আসে। অতএব অবিশ্রান্ত ব্যাকুল প্রার্থন। দ্বারা তাহা তুি 
গ্রহণ কর। আমি তোমাকে কতবার বলিম্বাছি, পুর্বে যাহারা কখন 
গ্রওগোলে গড়ে নাই, তাহাদের ঘর শুদুঢ় করিবার পক্ষে ইহা এক শিক্ষা। 
পরীক্ষ। বিপদের ভিতর দৈব কাধ্যের রহস্য লোকে বুঝিতে গারে না 
এবং চান ন!; সেই জন্য তাহারা ন| বুঝিয়া সন্দেহ এবং নৈরাশ্যে 
পড়িয়। সচরাচর ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দেয়। অমস্ত যদি চলিয়া যায়, তথাপি 
তমিবিগাম এবং আশাকে নিশ্চয় পোষণ করিবে। বিধাতার উপর 


১৮৮ গরব্রদ্ধানন্দ কেশবচশ্র। 
2222-42-2৯ 
নির এবং ভাল হওয়ার আশা যন্ধারা পরীক্ষিত হয় তাহ! সর্ধাপেক্ষা 
কঠিন পরাক্ষা। ঈশ্বরের পথ করুণার পথ, পরাঙ্ষার সময় ইহা মমরণে 
রাখিবে।* & 

যুক্ত ব্রৈলক্যনাধ সান্ন্যাল মহাশয়কে লেখেন :-_ 

“আজ কাল এখানে জীবন দেখ! যাইতেছে। আশ্রমের বিশেষ 
কিছু হয় নাই। প্রচারকিগকে লইয়া পড়া গিয়াছে। স্বাধীনতা 
ও অহস্কার পরিত্যাগ করিয়া সৈন্তের স্তায় দলবন্ধ হইয়া বিধানের অধীন 
হও, এক মাসের মধ্যে তোমর। ফল দেখিতে পাইবে । এখন আমার 
এই উপদেশ, এই শান্্। করি দেখ, অধীন হইলে উপকার হয়, ফল 
দ্বারা বুঝিতে পারিবে। একদল গোরা ক্ষেপিলে যেমন হয়, তোমর! কয় 
জন দলবন্ধ হইয়া মাতিলে ঈশ্বররাজ্য সহজে স্থাপিত হইবে ।” 

অনা সময়ে লেখেন-_ 

“তোমরা কি ভাবিয়াছ? তোমাদের বর্তমান অবস্থা ভাবিলে 
আমারতে। অত্যন্ত ক8 ও আশঙ্গ! হয়। যাহা কলিকাতায় দেখিয়। আসি- 
লাম তাহ। অতি ভরক্কর ব্যাপার । তাহা স্মরণ ও চিন্তা করিলে আমার 
মন কখন শান্ত থাকিতে পারে ন|। যদি এত অবিষ্বাস আমাদের দলের 
মধ্যে আসিয়াছে তাহা হইলে কি হইবে? হে ঈশ্বর কি হইবে? কি 
হইবে। হাতের মাম এর, বুকের সামগ্রী এই দলটী কি ভাঙ্গিবে? আমাকে 
কি প্রাণের ভাই বন্ধু মব ছাড়িয়া একে একে পলায়ন করিবে? ঈশ্বর 
মঙ্গল ককুন। আমাকে স্বার্থপর লোভী সংসারপরায়ণ অভক্ত মনে 
করাতে আমার কিছুই ক্ষতি হইবে ন॥ কিন্তু যাহারা বলিবেন তাহাদের 
দশ কি হইবে এই ভাবির! আমার প্রাণ কাতর আমি প্রেমের খাতিরে 
খুব গালাগাপি সহ করিয়াছি এবং আরে। কত সহিতে হইবে। খুব 


রানির কেশবচখ। ১৮৯ 
______._ লাকা 
নিকট ধাহারা হারা কি আমা নিদ্তি দিয়াছেন? এ দেখ বিজ! 
ডাহার কি হইল? আমার প্রতি অধিপবাম করিলে বদি গায়ের ঘুষ 
প্রন বিধানকে অগ্রাহ করা হয ভাহা হইলে কি হইবে এই ভাবনায় 
আমার কষ্ট হয়। আমাকে অঙ্গীকার ও অতিউ্রম করিনা হি কেছ 
বাচিযা ঘাইতে পারেন তাহাতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহা কি 
সগ্ভবঃ আমি অনিগামকে বড় ভয় করি। ইহা ভয়ানক, ত্ানক পাপ 
হইতেও ভয়ানক। খুব পরস্পরকে শাসন কর, এবং সকলে বিশ্বাসী 
হও, স্বর্গরাজা নিকটবত্তী হইবে” 

আসুক দীলনাথ মনতুমদার মহাশয়কে লেখেন ১ 

“তুমি গৃর্কে আমাকে কোন পত্র লিখিয়াছিলে কি না তাহ 
আমার ম্মর্ণ লাই, কিন্তু উপস্থিত পত্র পাঠে অতীর আনশিত হইলাম এবং 
হৃদয়ের সহিত তোমাকে শুভাশীন্্বাদ অর্পণ করিতেছি । তোমরা! যতদিন 
আমার প্রণয় পাশে আবন্ধ হইয়াছ তত দিন নিয়ত ত্োমাধের অঙ্ধল চে 
মঙ্গল প্রার্থনা ও মন্গরা চিন্তা কর্সিতেছি। বাহিরে মনের ভাব প্রকাশ 
করিতে পারি ঝ। না পারি নিয় জানিও জয় মধ্যে যে সকল গৃহ নিাণ 
করিয়াছি তন্মধ্যে তোমর] সদ। অবস্থান করিতেছ, এবং দরে খাফ্িলেও 
মন্পূর্ণ বিচ্ছেদের সপ্তাবনা নাই। যে জগ্ত এই মশবন্ধ পরম্পর মধ্যে 
ঈপ্বর সংস্থাপন করিয়াছেন, এখন যাহাতে সেই উদ্দেশ হৃসিন্ধ 
হয় তাহাই ধার্থনীয়। তিনি সর্ঘসাঞ্ষিকপে সর্বদা নিকটে রহিয়াছেন 
ইহা স্মরণ করিয়া পাপ হইতে নির্বত হইতে হইবে, এহং পরস্পরকে 
পাপের নিবারক ও শাস্তা এবং ধর্পথে মহায় মনে করিয়া সমবেত 
চেষ্টা দ্বারা সাধুত। রক্ষা করাও সং্মতোভাবে কর্তব্য। আমাদের মধ্যে 
যে যোগ তাহার লক্ষা সাধন করিতেই হইবে, নহুব! পরম্পর হইতে 


5৯৪ শ্ীত্হ্ধানন্দ কেশবচন্ধ 


বিয়োগ এবং প্রত্যেকের বিয্বোগ। প্রাত্যহিক উপাসনাকে আর 
বিনত্র ও জীব্স্ত কর, এবং সমস্ত অনুরাগের সহিত দগ্াসু পিতার চরণ 
ধারণ কর) পবিত্র উংসাহন,গরে পাপের নৌক! ভ। হই] যাইবে ! 
তোমাদের মঙ্গল হউক ।” 

শীদুক্ত গৌর্ুগোরিন্ন রায় মহাশয়কে লেখেন £__ 

“তোমার কদেকখানি পর দথানমমে প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তোমার 
প্রচারবার্ভী পাঠে আনন্দলাভ করিয়াছি। ঈশ্বর তোমাদের আতোোন্নতির 
জণ্ যে সকল বিশেষ সহুপার করিয়। দিয়াছেন, ধেকপ বিশেষ্ন কৰণা করি 
তেছেন তদ্বাত। তিনি তোমাদিগের জীনন তাঁর রাজা বিদ্বারের 
জঠত ভ্রু কনিলা লইঘ্াছেন। ভোমাদের বল পুপ্গি শরীর 
সকলই ছাত্র চরণে বিক্রীত হইয়াছে; তাহার উপৰ্র আর তোযা- 
দিগের অবিক'র নাই এই মনে করিয়। এখন সম্পূর্ধপে তোমর। 
তাহার অনুগত দান হইয়। কাহার পনির নাম প্রচার করিরা নিজের 
ও দেশের মঙ্গল সাধন কর, ইহাই আমার" হদয়ের ইচ্ছা; ইহা 
দেখিলে আমি কুভার্থ হই যাহা লিখিযাছিলে তাহ! পাঠ মাত্র 
অনূলক মনে করিবাছিলান, আমার ঘংশদ সপ্রমাণ হইল আনন্দের নিয। 
এবার চাদ) সগ্দ্ধে কাণপুরের কথা যাহ| লিখিযাছ তাহ! পাঠ করিয়া 
কি পর্য্যন্ত উদ্দিত হইয়াছি বপিতে পারি না। অনবিগামীর। সুবিতে 
পারে না কিস্তু আমাদের জন্য ঈশর সকলই করিতেছেন।”। 

সানু শ্রীঘোর নাথ গুপ্ত মহাশরকে লেখেন 2 

“তোমার পত্র পাঠে কৃতার্থ হইলাম । আছ আমার শুভদিন, এই 
হিমাচল বসিয়। এমন মনোহর মঙ্গল মংবাদ প্রাপ্ত হইলায। দামের 
দয়ার এহ লি কথ! পাঠাইলে, কিগ্র আারার আদ গন ০৮ সিল 


হী্মানন্ৰ কেশবচন্্র। আর 





স্থান নাই,আর দে ধরে ন| ; কোথায় রাখিব? অবাক্‌ হইলাম, দেয়ে 
শুনে স্তম্ভিত হইলাম। আরো কত আছে বলিতে পারি না। প্রন্ধ- 
নামে মাতিন (আমার প্রিয়তম" হঙ্গের)। ধন্য দয়াল প্রত! ইচ্ছা হয় 
একবার দৌড়িরা গিয়া তোমাদের সঙ্গে মিলে তাহার চরণে লুটাইয়া 
পড়ি। তোমর! চিরকাল এইকপে স্রোতে পড়ি! থাক, মৃত মুদ্গে 
জাবন পাইর। অস্ধ ঘুগ্ধের চক্ষু পাইয়া! দয়াময়ের অতুল কৃপার কীত্তিস্ত্ত 
হইয়। থাকৃক। দেখি এক বার কেউ বলে কি না, তার নামের গুণে 
মর! মানুষ দাচিতে পারে ঈগ্বরের ঘরে কেবল ভিথারীর মত দীড়াইয়া 
থাকিতে চাও; ভালু, দীনভাবে দাড়াইয়া থাক, দেখিবে নিয় বলিতেছি, 
দেখিবে ঈশ্বরের হুন্নিগ্ধ জ্যোহ্ম্না শরীর ও মনের উপর ব্যপ্ত হইয়াছে। 
আমাদের গুণে ত কিছুই হয় না। তিনি কেবল এক বার কাঁণচক্ষে 
গাপীদিগের প্রতি দৃষ্টি করেন, দীন দেখিলেই সেই দয়াময়ের চক্ষু হইতে 
একটি কোমল হুমধূুর আলোক সেই দীনের উপরে পড়ে অমনি উহার 
জাল! নিবুততি হয়) মকল ছুহখ ঘুচিয়। শান্তি হয়। তীর কটাক্ষে কি না 
ইয়? অঘোর, আবার সেই পুরাতন বথা বলি, পায়ে ধরে গড়ে থাক 
সকল কামনা পূর্ন হইবে। ধিনি আবেদন পত্রে যাহা লিখিনাচছুন তিনি 
তাহহিপাইবেন, নি চযুই পাইবেন, কিন্তু তদ্যতীত অন্য কিছু পাইবেন না। 
শ্ই জন্য বলিতেছি, কে কি চাও এই বেলা স্থির করিয়া! লিখিয়া দাও। 
অঙ্গীকার করিতেছি, তাহা প্রাপ্ত হইবে। মরিবার সময় তাহা মঙ্গল 
এককরিয়া লইয়। যাইতে পারিবে । আবার কবে মুগ্গেরের মকলকে হৃদয়ে 
বেঁধে পিতার কাছে টব 

প্রি .জাদ্ববন্থুকে আমার হৃদয়ের আশীর্বাদ জানাইবে। তিনি 


“আআ দীন আসি জানি দীনবন্দ উল চনাণীন পলি (দিদা জট? 


১৯২ উীতদ্মানন্দ কেশবচঞ। 





করুন। আবার ছুই দীন কি করিতেছেন? প্রমর কেমন আছেন? 
মৈত্রের মহাশয় সঙ্গে আসিতে পারিলেন না বড় ছাঃখ হয়, পিতার 
সম্পত্তি সেখানেও অনেক। সেদিন প্রাত্যহিক উপাসনার 
পরে তাহাকে মনে পড়িল। নবহূমার কি করিতেছেন? আর সকলে 
কেমন আছেন? তাহাদের নাম লিধিলাম না, কিন্ত তাহারা জদয়ে 
আছেন। অবরদ্দার পত্র পাইয়াছি, গত কল্য অক্ষয় তৃষারারৃত পর্কাত 
শিখর সকল দূর হইতে দেখিলাম, নিয়ে যেঘ সকল ক্রীড়। করিয়া বেড়া- 
ইতেছে, বিক্ষণ শীত। ও দকল পর্্মতে যিনি বাস করেন, তিনি মহান্‌ 
ভুমা, তিনিই মুঙ্গেরের দয়াময় পিতা । 

মুঙ্গের কি “যদি” কথাটি ছাড়িঘ্নাছেন? রাজ্য সুখে প্যদি"-বিহীন 

সংশয়বিহীন বিশ্বাস ধারণ করিয়া অগ্রসর হও, অসীম ধন এ+ধ্য সঞ্চিত 
রহিয়াছে । মনের সহিত বলিতেছি, মুঙ্গের! তোমার মঙ্গল হউক। 

মুগ্গেরের ভক্তি প্রবাহ সময়ে সেখানকার কোন ভক্তিপ্রাণ সাধককে 
লেখেন ঃ-. 

“্ভক্তিত্বাটের সমারোহ দেখিয়া ও কোলাহল গুনিয়া প্রাণ শীতল 
হইতেছে। চারিদিক হইতে কেবল ভক্তির কথা শুনিতেছি। তোমাদের 
পত্র গুণি বক্ষ্থলে ধারণ করিলে বড় আনন্দ লাভ হয়। আর কিছু 
তোমাদের থাকুক ব| ন| থাকুক যদি কেৰল ঈশ্বরের প্রতি তক্ধি ও ভঙ্ডের 
প্রতি ভর্তি থাকে তাহ! হইলেই আমি কৃতার্থ হই, কেন না ভক্ষিই 
মুভির দ্বার । এই ভর যাহাতে প্রগাঢ় হয়, তাহার চেষ্টা কর, জন্য প্রার্থনা 
কর, যাহা চাও মকলি পাইবে । দয়াময়ের, চরণ ধরিয়া কাদিতে, 
ভক্রিভাবে তক্তবংসলের পদতলে পড়ি থাকিতে, আমি তোমাদিগকে 


শীত্রদ্মানন্দ কেশবচন্ত্র। $৯৩ 





এই করার জন্য আমার প্রতি দর়ময়ের আদেশ। বর্তমান অবস্থার 
জগ্ঠ তাহার শ্রীচরণ ধরিয়া থাকাই উষধ। তিনি এই কথ। 'বলিগলাছেন, 
হৃতরাৎ এই কথ| দাস হইফ্ষ। তোমাদিগকে বার বার বলিতেই হইবে। 
পরে তিনি আরও বলিবেন, সময় অন্ুারে সমুচিত উধধ তিনি বিধান 
করিবেন। সে ব্ষিষ়ের জন্য ব্যস্ত হইরার প্রয়োজন নাই, জিজ্ঞান্ 
হইবার অধিকার নাই। প্রভুর যখন যে আজ্ঞা হইবে তখন তাছা পালন 
করিতে হইবে। এখন তিনি যে পথ দেখাইতেছেন বিনীত ভাবে সেই 
পথে চল। অন্য কথ কহিও না, পরে কি হবে কোথার যাৰ ভক্তদিগের 
এ বিধির আলোচন| কর! অন্ঠার, ইহ! অনধিকার চচ্চট, ইহা অবিশ্বাস। 
তার চরণে মাথা রাখ তিনি টানিয়। লইয়া যাইবেন; মাথ। উঠাইর। 
দিদ্রাম। করিও ন) প্রভু কোথায় লইম্বা যাও, এ যে ভাল পথ বোধ হয় 
না; এ ভয়ানক অবিশ্বাসের কথা মুখে আনিও না। বিশ্বাদ কর গ্রত্ 
নিজে বলিতেছেন তাহার চরণ ধরিয়া থাকিলে মহাপাপীদের পরিত্রাণ 
হইবে। এ সময়ের এই বিশেষ প্রত্যাদেশ। আমি যখন মুগেরে 
“্রয়াময়ের চরণ চাই)” বলিয়া তোমাদের দ্বারে দ্বারে বেড়াইতাম, তখন 
সময়ের ধন কিনিতে অনুরোধ করিতাম। অনময়ের দ্রব্য আমি কোথা 
পাইব, তোমরাই ব| তাহা পাইলে কি করিতে পার? তোমরা যখি 
সহস্র বার বল, আমর! যে মহাপাপী আমি সহজ বার বলিতে চাই 
পিতার চরণে লুটাইস্া' গড় । কেন ন| তিনি স্বয়ং বলিনা দিয়াছেন এখন- 
কার রোগের এই ওধধ। যদি বল আর কোন উপায় বলিয়া দিন, 
এই উপায় কার্যকর হইতেছেনা, আমি এ কথ! এখন শুনিব না, স্তনিতে 

পারি ন|। দয়াময়ের আদেশ প্রচার করিব, আমার নিজের মত চালাইব 
না। কিন্তু পরে তোমাদের কখ। শুনিব, আর মার উপায় বলিব যখন 
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পিতা বলাইবেন। যখন এক পথ শেষ করিয়া অপর পথের উপযুক্ত 
হইবে তখন সেই নূতন পথ দয়ামর দেখাইবেন, ভয় নাই, চিস্তা নাই। 
পাপের জন্ত সণ, ব্যাকুলতা, ক্র'্দন, নিজের প্রতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস। 
আপনার উপর নির্ভর করিতে গেলে চারিদিক অন্ধকার- তোমাদের 
বর্তমান অবস্থা এই তাহা আমি জানি, কিন্তু পরিত্রাণের জন্ত এ 
সমুদয় আবশ্যক। এখন যদি হাসিতে চাও, তাহা হইবে লা, প্রতিদিন 
আনন্দের সহিত ব্রহ্মপুজ! করিতে চাও, তাহা হইবে না। পাপ থাকিতে 
শান্তি লাভ করিতে চাও, তাহা হইবে না। এখন কীদিতে হইবে, শহ্য 
সংগ্রহের মময় হাসিবে ; এখন ব্যাকুলতা, নবজীবন পাইবার সময শাস্তি 
হইবে; তাই বলি এখন খুব ব্যাকুল হও, পাপের ন্ত আপনাকে খব 
স্বণ| কর, পাপকে খুব ভয় কর, গেলাম গেলাম বলিয়া স্টার চরণে পড়ে 
খুব কীদ। এখন যত কান্না তধন তত হাসি, এখন যত ভক্তি তখন 
ততমুক্তি। * * * 

“পিতার তো ইন্ছা দে একেবারে খুব আনন্দ দেন, কিন্তু সষ্ভানের 
যে পাপের জন্ঠ গ্রহণ করিতে অক্ষম। তবে যাতে পাপ যায় এম সকলে 
মিলে তাই করি, পাপের সঙ্গে সংগ্রাম যতই হয় এখন ততই ভাল 
মেই সংগ্রামে তোমার তোমাদের বড় কষ্ট হইতেছে, এক এক বার হৃদয় 
বিদীর্ঘ হইতেছে, অনেক ভাবনা হইতেছে, তয় হইতেছে, এ সকল আছি 
বিলক্ষণ বুঝিতেছি, এবং তোমাদের ছুঃখে আমার বড় ছুঃখ হয়, তাহ 
বল! বাহলয। কিন্ত কি করিবে বল? যত কষ্ট হইতেছে এ সকঃ 
তিনি দিতেছেন পাপ মোচনের জন্য । তিনিই পাপকে যগ্রণাদায়ং 
করিতেছেন। এখন এই প্রার্থনা কর, যত দিন এই সংগ্রামের তর 


রতরদ্ধান্দ কেশবচন্্র। ১১৫ 


তাহার পবিত্র মঙ্গল চরণে পড়ি থাকিতে পার। যখন এই তরঙ্গ চলিয়া 
যাইবে, তখন মাথা উঠাইয়া চকু খুলিয়া দেখিবে, কেবলই শান্তির জ্যোহগ্া 
এখন দীননাথের শরণাপন্ন হইয়,থাক, পরে আননদ্বরূপের শাস্তি নিকে- 
তনে প্রবেশ করিবে। তোমরা পাপের জন্ত খুব ক্রন্দন কর, তাতে 
আমার তত ভ্য হয় ন|। পাছে দীননাথের চর্ণ ছাড় এই আশঙ্কা। 
তোমাদিগকে আবার বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি তোমরা কিছুতেই তার 
চরণ ছেড় ন|। এই জন্য তোমার রচিত সেই গীতটা আমার বড় ভাল 
লাগে, এবং তোমাদিগ্রকেও সেইটা নিয়ত ব্যবহার করিতে অন্গরোধ করি, 
“দাড়াও একবার বক্ষঃস্থলে।” ভত্ব কি দীননাথকে সঙ্গে লইয়৷ চল, 
অগ্রসর হও, স্থুদিন হইবে। তোমাদের অধিক ক্রন্দন করিতে না হয় 
তাহা হইলেই আমি বাঁচি। আজ তীর কাছে এই প্রার্থন। করিয়াছি” 
শ্রীযুক্ত দীননাথ মঞ্জুমদার মহাশয়কে লেখেন ৫ 


“মেইত ধরা দিতেই হইবে, .তবে কেন আর ছাড়িয়া পলায়ন কর) 
অবশেষে পরাস্ত হইতেই হইবে, তবে কেন তাহার দয়ার সহিত তোমরা 
সংগ্রাম কর। এ দেখ যত বার তোমরা তাহাকে ছাড়িয়া পলায়ন 
করিতেছ, তিনি পণ্চা পণ্চাৎ দৌড়িতেছেন, বলিতেছেন “আর কেন পালাও 
অবাধ্য সম্তানের' ধরা দেও।” আমিও তাই বলিতেছি, আর কেন? তার 
দয়াত মামান্য নহে, সে দয়ার কাছে অবাধ্যতা! কত দিন তিষ্টিতে পারে? 
এস সকলে মিলে বলি, পিত| তোমার চরণে পরাস্ত হইলাম, জানিতাম 
ন| তোমার এত দয়।। পাপী জনে এত করুণা, এ মূর্খ পামরেরা জানিত 
না। কেমন আ্চ্ঘ্য ব্যাপার সকল তিনি তোমাদিগ্রকে দেখাইতেছেন, 
কেমন আপ্তথানবপে মুক্গের ধামে হার দয়া প্রকাশিত হইতেছে। তোমা- 
দের পরম সৌভাগ্য যে তোমরা এ সক্ধল চক্ষে দেখিতেছ। যাহা দেখি- 


১১৬ রীবদ্ধানন্দ কেশব । 





তে তাহা মনের সহিত ধর্মশীন্স বলিয়া বিশ্বাম কর। প্রত্যেক হটনা 
সেই অন্রাস্ত ধর্মশীস্ত্রের এক' একটা শ্লোক । প্রত্যেক দিনের ব্যাপায় এক 
একটী পরিচ্ছেদ, সমূদয্বের মধ্যেই নিগৃঢ় 'ঘোগ আছে, সমুদয়টী অন্রান্ত 
সত্য, মুকতিগরদপ্রত্যানেশ বলিয়া বিশ্বা করিলে ভবে পরিত্রাণ হইবে । 
অগ্রে তাহার কথায় ওংকার্ধযে বিশ্বাস, পরে মুক্তি। সমুদয় ঘটনাগুলিকে 
তাহার পবিত্র চরণের সহিত গীখিয়া গলার হার করিয়া রাখ, এই আমার 
আশীর্ধধাদদ। দীন, তুমি দীননাথের চরণে বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে হত্যা দিয়া 
পড়িয়া থাক, তিনি তোমার দীনতা দূর করিবেন” 
শ্রীযুক্ত প্রসন্নহুমার সেন মহাশয়কে লেখেন £-- 

“তোমার পত্রগুলি পাইয়াছি। শীগ্র পুস্তকগুলি ছাপাইয়াছ তজ্জন্ 
ইতিপূর্বে ধন্যবাদ করিয়াছি, ঈশ্বরের কাধ্যে খুব পরিশ্রমী ও উৎসাহী 
হও | মনের আনন্দে তাহার সেব৷ কর। তুমি সর্বদা সকল ভ্রাতার 
পদানত হইয়া থাক এই আমার ইচ্ছা। অনেকে তোমার বিরোধী তাহা 
তুমি জান, তোমার ব্যবহারে অনেকে সময়ে সময়েমতান্ত অসন্ধ্ট হন ইহা 
তুমি অগ্ীকার করিতে পার ন|। এই বিরোধ তোমার পক্ষে একটা 
শিক্ষার ব্যাপার, তোমার দোষ কি অন্যের দোষ তাহা তোমার ভাবিবার 
প্রয়োজন নাই। এইটী মনে রাখিগু যে দয়াময় তোমাকে এমন দলে 
আনিয়াছেন ঘেখানে তোমাকে নিরধ্যাতন করিতে প্রন্তত। ইছাত্েই 
তোমার মন্ল। কেন মা তুমি অত্যন্ত বিনয়ী হইয়া ক্রমে সকলকে 
বশত করিয়া ফেলিবে। তাহারই জন্য সচেষ্ট হও। উৎদবে তোমরা 
খুব উপকার লাত করিয়াছ। উৎদবের পরে তোমরা কেমন আছ তাহা 
পানিতে ইচ্ছা করি। আর কি আবার পতন হইবে? আবার কি 
জালাতন হুইবে ও জাগাতন করিবে ? এবার তোমাদের সকলের কাছে 


্রীত্রদ্ষানন্দ রেশবচন্ত্র। ১৯৭ 
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চিরপ্রেম ভিক্ষা চাই। এখন তোমাদের অতি ক্ষুদ্র দল, এই অময়ে 
কি. শীঘ্র বীধিয়া৷ ফেলিতে পার না+ ৈলক্য আমাকে *এক খানি 
পত্র পিধিয়াছেন। আমার খুভাশীর্রবাদ দিয়া বদিবে যে যদি তিনি 
কলের সহিত মিলিত হইয়া! থাকিতে পারেন ও আর সকলে ত্রাহার 
সঙ্গে থাকিতে চান তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই। এ বিষয়ে 
আমার তো কিছুই হাত নাই। সকলের অনিপ্রায় হইলেই হইল। 
তাহার কিছুতে অমঙ্গল হয় ইহা আগি ইচ্ছা করিতে পারি না।” 

শ্রীযুক্ত গৌরগোবি'দ রায় মহাশয়কে লেখেন ₹__ 

"স্বাদ গুলি তত:মনোহর নহে। যাহাহউক মকলই আমার জান] 
উচিত। কিন্তু হইল কি? এত দিনে ক্ষমা সহিষ্ণতা জন্সিবে না? আর 
আমার বলা বৃথা। বলাতে যদি কিছু হইত এত দিনে নিশয়ই হইত। 
কিন্ত দেবিতেছি, আমার উপদেশে আর তত হইবার নাই। তাই এখন 
তোমাদের ভার তোমাদেরই হাতে । কলিকাতায় আমায় থাকিতে হইলে 
কেবল অধিক রাত্রি পর্যন্ত বকা। তাহাতে সকলকে কষ্ট দেওয়া মাত্র। 
এখন আরামের অবস্থ। হইল। উপদেশ শুনিবার লাহনা কিছু কানের জন্য 
 মিটয়। গেল। আর এখন আমাকে প্রয়োজন নাই ) কাহার বিশেষ অভাব 
বোধ হইতেছে না, এখানে আমারও “হস্তে যথেষ্টই কার্ধ্য। এখানে 
'নৃতন সংহিত। লিখিয়া তোমাদের সেবা করিতে পারি। খধিভাব উদ্দীপক 
হিমালয় আমার গরম বন্ধু। ইহার আশ্রয়ে শরীর ও আত্মা উভয়ের 

- উপকারের সন্তাবন|। বিশেষতঃ ইটি ধর্ধ সন্বদ্ধে বড় অনুকূল। সংহিত। 
প্রভৃতি নৃতন নৃতন সত্য ইনি অনেক আনিয়া দেন। এস্থলে কেবল 
সত্য ধরিতে ও লিখিত ইচ্ছা হয়। বোধ হয় ধর্মশান লিখিবার এই স্থান। 
তোমর! সকলে এই আধীর্ব্বাদ কর যেন মঙগাদি শান্সকার আমার উদয়ে 


১৯৮ আ্রব্রদ্দানন্দ কেশবচন্ত। 





অবতীর্ণ হইয়া আমাকে সত্য।গিতে প্রদীপ্ত করেন। সংহিতার প্রতি 

তাইদের তত আদর দেখিতেছি না। কিন্তু শত শত বংমর পরে গেবকের 

পরিশ্রম কি সফল হইবে না? এই আমার প্রত্যাশিত পুবস্কার। ব্রাঙ্গ 

বিবাহ এবং শ্রান্ধের মন্ত্রাদি আমাকে খুব শীঘ্র ডাকযোগে পাঠাইবে। 

হিন্দু শাগ্না্দির কোন অংশ তোমার ভাল বোধ হয় তাহাও আমাকে 

লিখিতে পার। সংস্কৃত বাঙ্গালায় মূল অর্থ, পরে পরে লেখা আবশ্যক।” 
অন্ত সময়ে লেখেন ₹-- 

"কে ১১ই মাঘের মধ্যে শুদ্ধাচার হইতে পারেন ? রাগ, লোভ, 
হিংসা! অপ্রেম দমন করিয়া কে উত্সবের পূর্নে ব্রদ্ষচারী হইতে পারেন ? 
এবার এই পরীক্ষা দিতে হইবে। দেখ। যাউক কে পরীক্ষায় উত্তীর্ন হন! 
মিথ্য। আড়ঘ্বরে কি প্রয়োজন? ভক্তি প্রেমের ধূমধাম বাহিরে দেখাইলে 
কি হইবে? যে ক্ষমা না! করে, যে রাগ করে, সে কি আমার লোক? 
যে দলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা তক্তি নাই, সে দলকে কি আমার দল 
বলিয়া শ্বীকার করি? খাটি লোক চাই, খাটি লোক দাও। আর 
আমার প্রতি 'শর্রতা করিও না। আমার প্রাণটা একটু ঠাণ্ড৷ করিয়া 
দাও পুণ্য দৃ্টান্তের জল ঢালিয়া। এই উপকার চাই। 

শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত মহাশয়কে লেখেন £ 

“আমার অঙ্গে যোগ আছে কি ন| ইহা আমার বল| ঠিক নহে । এ 
কথাটি তে আমার উত্তরসাপেক্ষ নহে। লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে হইবে। 
আমার যোগ বৈরাগ্য চরিত্র যেখানে সেইখানে আমি। আমার সহিত 
গুঢ় যোগ সেইখানে । এ সকল না থাকিলে ভালবাসা হইতে পারে, 
মায়। হইতে পারে; কিন্ত যোগ ও বিগাম সম্ভব নহে। আমার দলের 
সমস্য লোক এবং প্রত্যেক লোকের আমি ঘেখন দেবের অংশ ও 


শরীব্রমানন্দ কেশবচন্ু। 5৯৯ 
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্রহ্বাতরণ দর্শন করি সেইরূপ দর্শন করিতে হইবে। দল ছড়া আমি 
এক জন আছি ইহা ভ্রান্তি, সুতরাং দল ছাড়িয়া আমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি 
কর! কিরূপে স্ব হইবে? দুল ও আমি এক জন, সমুদয় লইয়া নব" 
বিধান। একটি লোকের প্রতি ছুধা ও অশ্রদ্ধা আমাকে অস্বীকার, 
প্রত্যেকের পদধুলি ভক্ষণ ও প্রত্যেকের মধ্যে 'প্রেরিতন্বকে দর্শন ইহা] 
ভিন্ন আমাকে পাইবার উপায় দেখিতেছিন|। রিপুগুলি ছাড়িয়া পর- 
স্পরের হইয়া আমাকে লইতে হইবে। কে প্রস্থত? দল ছাড়া দল- 
পিন নিকটে আমিবার পথ নাই। অন্য পথ চোরের পথ। আমরা 
এক জন, আমি বিশ্বাস করি।” 
রীযুক্ত বিজয়কু্চ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত যহুনাথ চত্রবস্তীকে নরগুজার 
আন্দোলন সময়ে লেখেন £_- 
প্সত্যের জয় হইবে, মে জন্য তবিত হইও না; ঈশ্বর তাহার মঞ্ধল- 
ময় ধর্ুরাজ্য স্বয়ং রক্ষা করিবে। তোমাদের নিকটে কেবল এই বিনীত 
প্রার্থনা ধেন বর্তুমান* আন্দোলনে তোমাদের হুদয় দয়াময়ের চরণে স্থির 
থাকে এবং কিছুতেই বিচলিত না হয়। অনেক দিন হইতে আমার 
হুদয়ের মঙ্গে তোমর! গ্রথিত হইয়া! রহিদ্বাছ, তোমাদের যেন কিছুতে অম- 
ছল না হয় এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। অনেক দিন হইতে আমি 
তোমাদের সেবা করিষ্বাছি; এখন আমাকে অতিক্রম করিয়া যাহা বঙ্গিতে 
চাও বল, যেত্রপ ব্যবহার করিতে চাগ্ড কর। কিন্তু দেখ ঘেন আমার 
দয়াময় পিতাকে ভুলিও না। এ আন্দোলন সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার 
তাহা তিনি জানেন। তিনি তাহার সত্য রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস 
আমার প্রাণ। তাহার চরণে তাঁহার মধুময় নামে আমার হৃদয় শাস্ধি 
লাঁত করুক ।” | 


৮৬ শরীবরহ্ষানন্দ কেশবচন্দ। 





যুক্ত প্রতাপচ বকে ইত্রাজীতে লেখেন £-- 

“প্রভুর মণ্ডলী বিপক্ষতার তরঙ্গের উপর দিয়া জয় শোতে তাসিয়া 
'উঠিতেছে এবং শরধানে ও বিলাতে সকল ভাল লোকেই ফিরিয়| আসিবে । 
বীরতের মহিত যুদ্ধ কর, প্রার্থনা সহকারে যুদ্ধ কর, আমাদের প্রি 
নববিধান মগুলীর জন্য সর্বান্তকরণে যুদ্ধ কর এবং পবিভ্রান্ত্রা তোমাকে 
আশীর্া্ঘ করিবেন। আমার প্রিম্ প্রতাপ, অগ্রসর হইও, ভীত হইও না 
কম্পিত হইও না । আমর! লক্জাঙ্কর পরাজঘনের জন্য স্থষ্ট হইনাই, কিন্ত 
গৌরবাখিত জয় লাভের জন্য হইয়াছি। আমরা হারিব? তাহা হইতে 
পারে না। কলিকাতা হইতে ভ্রাতমগুলীর মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের সংবাদ 
ত্রমাগতই আদিতেছে। কিন্তু ইহা আমার মণ্ডলীর পক্ষে কিছুই নয়। 
ইহা ভবিষ্য, মহাফলের প্রতিরোধ করিতে পারিবেনা। মানুষের 
পাঁপকি ঈশ্বরের কার্ধ্যকে ব্যর্থ করিতে পারে? আমি সতর্ক করিতে 
ও তিরঙ্কার স্বরূপে যথেন্ই বলিয়াছি, কিন্তু সকলই বৃথ|। তুমি কি মনে 
কর এই ময়লা আমি সর্বদা ঘাটি 1_-(অনুবাদিত 1) 

জীযুক্ত কালীশঙ্কর দাম কবিরাজ মহাশয়কে লেখেন £ 

* প্ৰরে ফিরে যেতে মন চাহে না! যে আর 1 সে এক ভাব আর এ 
এক ভাব। কলিকাতায় কি আকর্ষণ আছে? দেখা যাঁউক আছে 
কিন|। যদি না থাকে মর্জনাশ। মনে হইল যেন আমার দল বিঃ 
ভিক্ষা করিতেছে। ছিছি ছি ছি! বলে কাপড় দাও, টাকা দাও, মা' 
দাও উচ্চপদ দাও, বাহবা দাও, বাহাদুর উপাধি দাও। অর্থাৎ বিঃ 
দাও । ' আমি দিতে পারিব না) দিব না। এই জন্য আমাকে কলিকাতা 
যাইতে বল। কোটা টাকার সোণার দর্গ দিয়াছি। এখন ময়ল! দিব 


কি লজ্জার কথ ।” 


শরীব্রদ্ষানন্দ কেশবচন্ত্র। ২১ 


অন্য এক প্রচারক মহাশয়কে লেখেন £-- 

*গুভানীর্ব্যাদ,_এত প্রহার ও উৎপীড়ন কেন? আমি গেলাম যে! 
অক্ষম, হিংসা, অহস্কার, স্বা্থপরত। পরস্পরের প্রতি উদাসীনতা আমাকে 
মারিয়া আধমরা করিয়! ঘাটে ফেলিয়া আবার তার উপর মারিতেছে, 
মড়ার উপর খাড়ার ঘা। এত অত্যাচার কেন? আমি কি দোষ 
করিয়াছি? পরম্পরকে খুব শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ও বিশ্বাস না দিলে 
আমার সঙ্গে এই পথ্যন্ত। আমি গুনিতে চাই প্রত্যেকে বলুন ভ্রারতাতে 
মন একেবারে মাতিন্বাছে, ন| দেখিয়া থাকিতে পারি না, বুকের রক্ত 
বলিয়া প্রত্যেককে বোধ হইতেছে, যেন গলাগলি প্রণয়, একটু আত্মপর 
ভেদ নাই, সকলে এক প্রাণ হইয়া স্বর্গরাজ্যে বাস করিতেছে, কেহ 
কাহারও প্রতি অস্ত্র নহেন। আমার ফিরিবার পুর্ব্বেকে এই কথা 
বলিতে পারেন?” 

নিম্ললিখিত কয়েকখানি পত্র কয়েকজন অনুচরকে লেখেন £__ 

“প্রিয় কাশীরাম,-তোমার অন্তরস্থ আলোককেই বিশ্বাস করিবে ও 
অনুসরণ করিবে এবং প্রার্থন| ও ব্যাকুলতা মহকারে ঈশ্বরেরই আদেশ 
অস্বেবশ করিবে। কোন পুস্তক ব| কোন মানুষই তোমাকে আলোক 
দিতে পারিবে ন|। কেবল স্বর্গস্থ প্রভুর দিকে চাহিয়া থাক।-_ 
(অনুবাদিত।) 

“আমার পিতার বন্দোবস্ত মৃত কাজ ন! হইলে আমি কি করিয়া সুস্থ 
হইতে পারি? যদি আমার শর্টার সাহিত শাস্িযুক্ত না হই আমি বড়ই 
র্ভাগ্য। আমি সংসারের সম্বন্ধে বড়ই ছুঃখী ও অন্খী এবং তুমি জান 
আমাকে অগ্নিতে বাম করিতে হয়। কেবল আমার পিতার পরদন্ন মুখই 
আমাকে সমু্গত করিয়া রাখে ও আনন্দিত করে।-_(অনুবাদিত।) 

২৬ 


২০২ উব্রদ্ধান দ কেশবট নু। 


"প্রিয় প্রি তোমার ক্রমাগত অহতের সংখা শুনিয়া আমি সত্যই 
তাবিত। আমি তোমার বিষয় অনুমন্ধান করিতেছিলাম এমন সময় তোমার 
পত্র আদিল! ইহাতেই কিছু আগন্ততা' দিল। আশাকরি দেশীয় 
ওষধে তোমার উপকার হইবে। কিন্তু তোমার যাহা প্রষ্ধোজন তাহা 
উধধ নয়, কিন্ত বিশাম।' সক প্রকার ভাবনা ও মস্তিষ্ের কাজ ছাড়িগা 
দাও এবং ব্যায়াম, নিরুল বাছু মেধন ও বলকর পধ্যাহার করিলে 
শীদই হুস্থ হইদা উঠিবে। আমার এ সম্ন্ধে যথেষ্ঠই অভিজ্ঞতা আছে 
এস তোমাকে বিশ্বস্ততার সহিত পরামর্শ দিতে পারি। বিশ্রাম, 
বিগ্রায, বিশ্রাম ছাড়! কিছুই নয় । 

সর্বোপরি তোমার অন্তরকে অবিচলিত এবং আত্মাকে স্থির রাখিবে। 
অবনত হইবে ন। শাস্তিবিহীন ব| নিরাশ হইবে না। রোগ যে পরীক্ষ! 
এবং ঈ্বর জানিতে চান আমরা কিরূপে তাহা বহন করি। দীহািগকে 
তিনি অধিক ভাল বামেন তাহাদিগকেই তিনি অধিক পরীক্ষা করেন। 
মুতরাং আমাদের অনুযোগ বা দুঃখ করিবার কারণ নাই। দুঃখের 
দউতলে যেন আমরা অবনত হই ও তাহাকে চুম্বন করি। পরীক্ষা এবং 
কষ্টের মধ্যে সহিধু নির্ভরশীল জীবন যাপন করিয়া আমাদের পিতার 
প্রেমের সাক্ষ্যদান করিতে পারা আমাদের সৌভাগ্য আমরা 
কি অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াও তাহাকে মহিমাঞ্িত করিতে পারি না? 
আমাদের স্তায় অনুগত ভক্ত মন্তানদিগের নিকট ইহাই তিনি চান। আমরা 
অগ্ লোকের মত হইব ন|। আমর! যেন পরীক্ষা দ্বারায় উপকার লাভ 
করি। রোগ এবং দুঃখের বিদ্যালয়ে আমরা যেন শিক্ষা, আনুগত্য এবং 
চিরপ্ন শান্তি লাত করি। প্রভু পরমেখর এখন এবং চিরদিন তোমার 

এল পস্গ আল না হউন 1৮ (আতবাদিত।) 


শ্ব্র্ান'দ কেশবচন্ত্র। ২০৩ 





অন্য এক অনুগতকে লেখেন £-- 

“শুভাণীর্ব্বাদ, তোমাকে ভালবাসি তাহা তুমি জান। তুখ্জি যে দীন ভাহ! 
আমি.জানি। কিন্ত স্বর্মরাজ্য, দীনেরই জন্ত । দুঃধীজনেরই ত মজা ধর্ম" 
রাজ্যে। দ্বীননাথের খেলা দীন ভিন্ন কে বুঝিবে? দীনবন্ধু নামের 
সুধ। দীন ভিন্ন কে আত্মাদ্দন করিতে পারে? আমি দীন দরিদ্র বিশ্বাসী- 
দিগ্ের পক্ষপাতী! আমি তাহাদেরই সেবক। ছিন্নবন্ধ ধাহাদের 
তীহারাই আমার প্রভু, তাহারাই আমার চক্ষের অঞ্ন ও হুদয়েব ধন। 
যাহারা প্রাণেশের প্রেমে দীনতারত লইরাছেন তীহারাই আমার শরীরের 
রক্ত। ধন্ত ঘীনাক্মা।” 





প্রেরিত মহাশয়দিগের চিরমিলনের উপায় ব্যবস্থা । 


ব্হ্মানন্দন নানা স্থানে বলিয়াছেন যে বাহাদের ্থির নীতিতে আন্ত- 

গত্য অটল্‌ এবং ধাহাদের এক ঈগর, এক ধর্ম ও এক নীতি 

তাহারাই চিরমিলনে মিলিত হন। এই নিমিত্ত প্রেরিত মহাশত্নগণ 

যাহাতে কয়েকটা স্থির নীতি অবলদ্বলে চির উক্যথ বন্ধনে আবদ্ধ হন 

তঞ্জন্ত উাহাদিগকে নববর্ষ দিনে ঈশ্বরের আদেশ অন্সারে নিএলিখিত 
ঘোষণ] জ্ঞাপন করেন £-- 

“অদ্য নববর্ষের প্রথম দিনে দয়াসিদু পরমেখ্গকে নমস্কার করিয়া, 
সমস্ত পরলোকবাদী সাধু মহাস্্াকে নমস্কার করিয়। উপস্থিত 
অনুপস্থিত মধুদয় ভ্রাঙ্গণকে, প্রেরিতবর্গকে ঈপ্বরের আদেশান্ু- 
সারে ঘোষণ! করিয়া এই জ্ঞাপন কর। হইতেছে যে, এই নব্বর্ধের প্রথম 
হইতে বৈরাণ্য, প্রেম, উদারত। ও পবিত্রতার মহাত্রত গ্রহণ করিতে হইবে! 


২5 বরদ্ধান কেগবটন্। 





বৈরাগ্যের নিয়ম পূর্ণ ভাবে পালন করিষার জন্ত ঈশ্বরের আদেশ হইয়াছে। 
এমন্ত মাংসারিক চিন্তার হস্ত হইতে য্পূ্ণরূপে মুক্ত হইতে হইবে। আহার 
ও পরিধান মন্বন্ধে কোন ভাবনাই থাকিয়ে না। তোমরা নিজে স্বর্ণ 
রৌপ্য অন্বেষণ করিতে পার মা। ঈশ্বরের হস্ত হইতে সাক্ষাৎ ভাবে 
যাহা আিষে। ভাহাই গ্রহণ করিতে ,পারিবে। এভদিন কিয় পরিমাণে 
প্রচারতাগডারের উপর নির্ভর করিতে, আবার কিয়ৎ পরিমাণে পরকীয় 
সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে, এখন হইতে আর তাহা হইবে না। 
“এতদিন তোমরা কঠোর বৈরাগ্য ব্রত পালন করিতে, কিন্তু তোমাদের 
গঠীরা স্বতস্তরভাবে অবস্থিতি করিতেন, তোমাদের স্ত্রীরাও তেমনি অপ- 
রের দান গ্রহণ করিবেন না। তোমাদের পহীঘিগ্নকে বৈরাগ্য পথের 
সঙ্গিনী করিয়া লও। প্রচারক পরিবার বৈরাণী ও বৈরাগিীর পরিবার 
হইবে) সন্যাসী ও সন্্যাসিনাঁর পরিবার হইবে। ভোমরা এবং তোমা- 
দের স্থীরা অন্ত অর্থ স্পর্শও করিবে না। বৈরাণী স্বামী ও মংসারাসক্ত 
স্ত্রীর মিলন হইতে পারে না। এক জন ঈশ্বরকে অনেষণ করিবেন, অন্থজন 
সংমারের ধন খু'জিয়া বেড়াইবেন, ইহা কোন ক্রমে বাঙ্থনীয় নহে। 

“এই স্থান হইতে মস্ত সাহায্যকারী দাতাদিগকেও ঘোষণা কর! যাইতেছে, 
আমাদের প্রেরিত প্রচারকদিগের হস্তে সাহারা একটি পয়সাও অর্পণ 
করিবেন না। যাহা কিছু দিতে হইবে এই স্থানে অথবা প্রচারভপ্ডারে 
অর্গণ করিতে পারিষেন। .উহারা দিষেন ন। লইবেন না। ভাণ্ডারীর 
হস্তে সমস্ত ধন আসিবে। কোন বিশেষ বন্ধু কোন বিশেষ? বন্ধুর জন্যও 
দান করিতে পারিবেন, কিন্ত তাপ্ডারীই তাহা গ্রহণ করিবেন! ভাণারীর 
হস্তেই তাহা দিতে হইবে। প্রচারকের! ধন চাহিবেন মা, ধন লইবেন না 


জি আলাপন, পল আিলটী অমি পপ) হন এ 5৭ 


ধীঙ্ধানন্দ,কেশবচন্্।+ স্‌ 





আরও ধন আন্গক কৃতগ্রতার সহিত গৃহীত হইবে! তাণ্ডারপতি স্ব ঈশ্বর, 
তাগারের উপরে যাহার! নির্ঘর করে, তাহাদের মুখ কখন শু হয়না, বালক' 
বালিকাগণ দৈন্যসাগরে ডোবে ন।॥  পবিত্রাত্্র সেখানে' বিতরণ করেন। 

কল্যকার জন্ত চিন্ত। বন্ধ করিয়া দাও) বৈরাণী ও সন্ন্যাসী হয়। 
বৈরাগ্যের পূর্ণ উক্্বল মুর্তি প্রকাশিত হউক। প্রত্যেকে বৈরাগী হইয়া 
সহধর্শিণি সহ বৈরাগ্যব্রত সাধন কর। এত দিন বিরোধী ছিলেন স্ত্রী; এখন 
ছুই জনে একত্র হইয়া অর্থ পিপাস! পরিত্যাগ করিয়া, ধনলোত অপবিত্র 
জানিয়া পৃথিবীর শাপ্রেতে জলার্জলি দিবা পতিপরী মন্্যাসী ও মন্যামিনী 
হইয়া বাদ কর। নববর্ষের এই নব নিয়ম। 

পদ্ধিতীয় নিরম তালবাসা। পরম্পরে খেম কর। কলহ বিবাদ 
পরিত্যাগ কর। যদ্দি ভয়ানক কলহ বিবাদের কারণ আসে, 'লিখিয়া 
দরবারে উপস্থিত করিতে হইবে, মুখে উপস্থিত করাও হইবে না। প্রশ্ন 
লিখিয়! দরবারে দাও, পবিত্রাত্মা তাহার উত্তর দিবেন। এত্ব্যতীত লঘ- 
বিষয়. সকল প্রেমের দ্বারাই মীমাংসিত হইবে। কোটা কোটী কারণ 
অন্তপক্ষে থাকিলেও পরম্পরে প্রেম করিবে। কোন বিষয়ে মতে না 
মিলিলেও প্রেম" করিবে! তোমাদের প্রেমের কীতিস্তস্ত যেন পৃথিবী 
দেখিতে পায়। ভালবাসার অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখাইবে। প্রেমের অভূত- 
পুর উদাহরপস্থল হইবে। প্রেমের ভিতরে ক্ষমা সহিত থাকিবে। প্রেম 
দোষ তুলাইয়া দেয়। প্রেম উৎপীড়ন সহ করে। প্রেম শত্রুর সহিত 
এক ঘরে বাস করে। এইবপ প্রেমে প্রেমিক হইয়া নববিধানে কত প্রেম, 
তাহাই পৃথিবীকে দেখাও। যেখানে ঘাইবে, প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইবে। 

“তৃতীয় নিয়ম উদারতা । সকল ধর্মশান্ত ও সকল ধর্ম সন্গ্রঘায়ের 
সময় হইয়া উদার ভাব পরির্তি হইবে: কোন বিশেষ ম্্রদায় আর 


১৯৬ ্রত্রপ্ধান কেশবচ্ছু। 
থাকিবে না। ঈশা মুষা প্রভৃতি তোমাদের উপর নির্ভর করিয়া আছেন। 
' সকলকে 'সঘানিত করিবার জর তোমরা নববিধান কর্তৃক অনুরদ্ধ হইয়্াছ। 
কদর ম্ধীণ ভাব ত্যাগ কর। এই ঘুরে ঈশ। দুষা শাক্য গৌরাঙ্ধের 
সান ঝাড়িল। এই খেন দেখ! যায়। উদার হইয়। উদ্দার ধ'% পরি- 
পোষণ কর। উদার ধণ্েতে পরিজ্রাণ প্রাপ্ত হইবার অভিগাষ কর। 
গ্রেরিতগণ! কোন সত্য ছাড়িও না। এই উদ্দেশ্যে এক এক বিষয়ের 
'বিশেষ ভাব গ্রহণ করিয। প্রদর্শন করিবার জন্ত বলা যাইভেছে। সকল 
দেবদেবীর ভাব হুরক্ষিত হইবে বিশেষ বিশেষ রক্ষকের দ্বারা। এক 
এক মুনির হাতে এক একট রঃ অর্পণ কর; এক এক ধণ্সরাজ্য এক 
এক দেবহুমারের হস্তে ন্যস্ত কর। এক এক ভিন্ন ভাবের প্রতিনিধি 
এক এক জন বিশেষ ভাবে চিচ্ছিত হউন। এক এক জন এক এক 
ধর্মের সম ভাব গ্রহণ ও বিতরণের ভারপ্রস্ত হউন। দেখাইতে হইবে, 
আমাদের বাড়ীতে সমস্ত দেবদেবীরই আদর, সমস্ত মিলিয়া একটি দেহ; 
এক এক প্রেরিতের দ্বার! একট একটি অঙ্গের, পূর্ণতা হইল; মমস্ত অঙ্গ 
প্রত্যন্থের মিলনে নব বিধানে পুর্ণধন্থ প্রকাশিত । এই প্রকার উদ্বারতাকে 
আহ্বান করিতেছি। নববর্ষে বকগীরৃত| যেন আর ন| থাকে। 
(পচতুর্থ এবং শেষ প্রত্যাদেশ পবিত্র হও, শুদ্ধ হও। নীতিকে 
অমান্ত করিও না। ধর়ের উচ্চসাধন করিতে গিয়া নীতির প্রতি 
উদাসীন হইও. না, যোগ করিতে গিয়া দর্নাতি পরায়ূণ হইও ন। 
তঞ্জি সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া নীতি উপ্নঞ্ষন করিও না। রসনামনবস্ধয 
নীতিতে, আহু্ঠানিক নীতিতে, চিন্তার নীতিতে, চক্ষের নীতিতে, শরবণের 
.. নীতিতে, সন নীতিতে আপনাদিগকে সনুধ্বনিত কর। আস্তে দীতি, 


০: হয়ে নীতি; ক্রমাগত নীতি মাধন করিয়া গুখিবীকে খুঝাইয়। দাও, 


জীবরক্যানন্ব কেশবচন্দ্র। ২৭ 
নে ারিনিডি রর চারিনিতিনি নর্রারেত রে 


নববিধান সাক্ষী, ধর্মের উচ্চ অঙ্গ সাধন করিতে গেলে নীতি:চলিযা যায় না। 
ঘর মাজন, দ্রব্যাদি যাহাতে ন্ট না হয়, খরচ যাহাতে ঠিক হা, বাক্য" 
ছষিষ্ট হন, ব্যবহার পবিত্র হয়, কথাগুপি ঠিক সত্যের সঙ্গে মিলে, 
বিধবা! অনাথদের প্রতি ঘাহাতে ঠিক কর্তব্য কর! হয়, এই সকল বিষয়েই 
নীতিকে বিশেষ ভাবে রক্ষা করিতে হইবে। প্রেরিতগণ! দেখাও 
বড় বড় প্রশংসনীয় কার্ধ্যে তোমর। যেমন নুনিসুণ, ছোট:ছোট কার্ধে- 
তেও মেইরূপ। বড় বড় বিষয়ে বিচার কর, উত্তীর্ণ হইবে; ছোট ছোট 
বিষয়ে পরীক্ষা কর উত্তীর্ণ হইবে, এই কথা প্রমাণ করিয়া ব্যক্ত কর। 

বৈশাখের প্রথম দিবমে তোমরা। এই চারি লক্ষণের সাক্ষী হও ) সমস্ত 
বশর তোমাদের মধ্যে এই চারি নিয়মের মাধন ও গালন দর্শন করিবে। 
প্রেরিত প্রচারকের! এই ব্রত গ্রহণ করিলেন, প্রেরিত দরবার সমক্ষে এক 
বসরের জন্য। পরম দেবত! সহায় হউন। তাহার সমক্ষে তাহার 
অনুচর পিতার সপ্থানগণের সমক্ষে গলায় বন্ দিয়া প্রেরিতেরা যে ব্রত 
গ্রহণ করিলেন, তাহার ফন দেখিবার জন্য ভারত আশা! করিয়া থাকিল। 
পৃথিবীও আশ! পথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিল।” 





নববিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য, ন্থখীপরিবার, স্খীদল; 

? বিধানের আদর্শচরিত্র, দৈনিক সাধন । 

্রহ্মানন্দ বলেন "নববিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য পরিবার গ্ঠন।" 
এক মুখী পরিবার এবং এক হুখী_দগ্ গঠনই নববিধানের প্রধান 


।উদ্দেশা। বাস্তবিক নববিধান আমাদের দুখের শান্তির বিধান । এই জন্ত 
টু ইনার গরবর্ক বিধাতারই বিধানে “রদ্ানদ* নামে অভিহিত হইলেন 






২০৮ ভ্রীরক্ানন্দ কেশবচদ্দ। 





ও ব্র্ষেতে ধার আনন্দ এবং ব্রদ্ধ যাহাতে আনপিত সেই তরঙ্গ 
নন্দময় জীবনে ভূষিত হইয়া জগঞ্জনকে ত্রদ্দানদ সম্ভোগের প. 
দেখংইলেন। সুতরাং টার দল যাহাতে হরিদুধে হৃধী পরিবা, 
তরচ্মেচে আনন্দিত দল হয় ইহাই তিনি প্রার্থনা করিলেন। তা? 
বলিলেন ১7 
"হে প্রণের বন্ধু, জগতের প্রতিপালক, এই পৃবিবীতে পরিবার লই' 
হৃখী হওয়া ধশ্বের প্রধান ভা্পর্ধা। তোমার অভিপ্রায় এই, আম 
সাধন করিয়া একট শান্ত হুখী পরিবার লইয়া হৃ্খীহইব। তোঃ 
নববিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য, পরিবার প্রস্থত করা। তোমার ইচ্ছা এ 
স্বামী এবং সব, মাতা এফং পিত? ভাই এবং ভগিনী একটা নব্ভাব ল? 
পৃথিবীতে জীবন কাটইবেন। এমন ভাবে ধর্েতে পরিবারের মি 
হন নাই, যেমন নব্ব্ধানে হইবে । 

“মানুষ পরিবারের হুধে ছুধী হইবে এমন ভাব পৃথিবীতে হয় ন 
সমূদয় ত্যাগ করিয়। সন্গাসী সর্বাত্যাণী হইয়া অনেকে নৈরানী হইয়া 
এ পথ অনেকে দেখাইয়াছেন, অনেক মহাপুরুষ তোমার এই আঞ্জ। প 
করিয়াছেন। ঠাহার! পরিবার লইন্ভ। যে সুখী হইবেন, পাচজন 
বান্ধব লইয়। সামাজিক থে সুধী হইবেন তাহ! তুমি ঠাহাদের ' 
না। তাহার সর্দাত্যাগী হইসু। বাগ্ের ছালে বপিয়। অরণ্যে ছে 
সাধনে বমিলেন। ভাহারা মকল দুঃধ বহন করিয়াও, প্রাণের, হে 
মাদেশ পালন করিলেন। কত কণ্ঠ ঠাহাদের পাইতে হইয়াছিল । 

“হে ক৫ণাসিঙ্থু, এধনকার সাধকদেরত সে কষ্ট নাই! £ 
টাকার ভাবন। ভাবিতে হয় না) খ্রী পরিবার গৃচ* বু সব আছে 
ছাদের ছুখ ছিল, আর কি দুখই আমাদের! কিছুরই অভাব 


হীরক্মান গ কেশবচন্দ। ২৯ 


আমাদের কিছুরই কষ্ট নাই। মাত, নববিধানের ভক্রক্কেপালন করিবার 


জ্যঠ তোমার বন্দোবস্ত এই । 





"মা, তুমি এবার হৃখ দিবে। কেনন! পরিবারের দুখ দে অতি মিঃ 
দুধ । ভাই বছ পরিবার লইয়া তোমাকে ডাকা যে বড় হুখ। এবার 
হুমিই ধের সঙ্গন সাধন। এত পরিবার গৃহ গুথ ম্পদ ত্যাগ করিয়! 
শি্রুন সাধন নর । 

“কিস্ ভরি, আমাদের দাদীয় অনেক। আমাদিগকে হুখী পরিবার 
দেধাইতে হইবে; বপেতে ছেলেতে, মাতে মেয়েতে, ভাই ভণিলীতে 
খুব ধারের মিলন, ধর্ণের বন্গন, খুব সৌগদা, একপ হইতে হইবে। 
কেবল অনার সংসারস্থাপন করিলে হইবে না, পূর্নাকালে সাহাবা 
গৌরবের নুকুট পরিলেন বটে, কিন্ত সে ছুখ পাইয়।। তাহারা স্টী পরি- 
বার সব ছাড়িবাছিলেন। 

“আর আমাদিবকে, তুমি কত,হুখ দিলে। অভাগাদের সৌভাগ্য 
ভইল। আমর ক্রীপরিবার স.দর লইয়া ধ( সাধনে সুখী হইবার 
অধিকার পাইয়াছি। হরি, এ$ণ কিসে পরিশোধ হইবে? স্গীপুত্র 
মদ একট একট করিঘা তোমার চরণে সমর্পণ করিতে হইবে। 
আপনারৃত সনুদর লিখিয়। পড়ি তোমাকে দিতে হইবে। আবার শি 
সন্তান সকলকে খোল মান! তোমাকে দিতে হইবে। বড় ছোট সকলকে 
একট একট করিঘ। তোমার চরণে দিব। মা, তবেত এ ধণ শোধ 
হইবে, প্রাণে শান্তি হইবে। 

“আমরা সংদয় গুপি তোমার ভক্ত হইব। তোমার সাধনভক্ত, 
তোমার দনিভক্ত হইব, তোমার নববিধানতক্ত হইব। তোমার ছেলে 


২৭ 


১১৪ উরত্রদ্ধানদ কেশবচ ৷ 





গুলি মেয়েলি একধানি অধওড পরিবার হইবে। একখানি সঙ্ভিদা- 
নর পরিবার হইবে। সকল গুলি তোমার হইবে। 

প্নববিধানের হুখের পরিবার গঠন কর একটি একট শ্ুধের জ্যোতি- 
বধ পরিবার তুমি চাও। তাহাই দিতে হইবে। আশীর্কমাদ কর, আমর। 
বেন ছুষ্ট অভিপ্ি ত্যাগ করির। নববিধ'নের মুল সঙ্গল সাধন করিয় 
এক্ক একট হুধী পরিবার, শুদ্ধ পরিবার হইতে পারি।-তৈ প্রার্থন 
৭ম, “হী পরিবার ।" 

বাস্থবিক এই এক অধণ্ড স্থধী পরিবার ঝ| নুখী মানব দল গঠ, 
করিতেই নববিধান অবতীর্য। ব্রহ্দানন্দ প্রেবিতমহাশমদ্িকে লইয 
ভাহাই করিতে চেষ্টা! করিয়াছেন। সে উদ্দেশ্য সাধন ন। হইলে নব 
বিধান পূর্ণ ই হইবে না। 

তিনি আরে! প্রার্থনায় বলেন £-- 

প্হে প্রেমম্। আগেকার চেয়ে আমাদের নিকট হয়েছ, আগেকা 
লোকদের চেয়ে তুমি আমাদের কাছে স্পষ্টুতর রুপে প্রকাশ হইলে 
তুনি নিকট হইলে এজগ্ত তোমায় খুব ধণ্তবাদ করি। তুমি নিরাক' 
হইয়াও সাকারকে লঙ্জা দিলে, পুরাতন লন্বী অপেক্ষ| নতন লক্ষ্মী উদ্ধ 
তর রূপে আমাদের গৃহে রহিয়াছেন, ইহার জন্য যেন তোমার পদারবত 
কৃতজ্ঞ দিই। পরমেশ্বর, এই সকল হৃখের জন্ত আমরা তোমার ন 
দেশ বিদেশে ঘোষণ। করিব। 

"তোমার নাম কীর্ঁন হইল, নগর কী্ন কিন্ত এ কথ। পৃথিবী 
প্রচার হয় ইথা করে ৫ আমরা কখন দুঃখ পাই নাই। লোকে জাঃ 
একট। দলের শরীরে কখন হুঃখের কাট! লাগে নাই, তাহার দিন 1 
উপাসনা অবিষা লখী এবং প্রশাসন হইয়াছে। যাহারা বারগার পরীণি 


রীবহ্ষানন্দ কেশবচন্দ। ২১১ 
বরাবর ভিিরিন ররর 
হইয়াও, পরীক্ষা! বিপদে গড়িয়াও, কষ্ট পাইল না, ঘের অন্ধকারের মধ্যে 
যাহাদের জ্দয়ে পূর্ণ চন্দের আলো, যাহারা দুঃখের ভিতরও নুরী 
যাহাদের হৃদয়ে নিত্যানন্দের বাগীন, শাস্তি যাহাদের ভিতর খেলা করে। 

“নবখী কে? না যে নববিধানবাদী। দয়াসি্ধু, যদি এমন মুখের ধর্ধ 
আ'নিয়। দিলে, তাহা হইলে নবীন কথা ইচ্ছা হইতেছে, মা, খুব উৎসাহের 
সহিত প্রচার করি। এই পাড়ার কাহারো মনে কষ্ট হইতে পারে না। 
কাহারে। দুঃখ থাকিতে পারে না। মনের কষ্ট শরীরের কষ্ট, খাবার 
পরিবার কষ্ট_-একথ| যে বলে, আমর| খাড়। লইয়। সে কথার প্রতিবাদ 
কৰিব। আমাদের কষ্ট নাই, ছুঃখ কখনও এ জীবনে পাই নাই। 

“শাঙিতে হদয় পূর্ন, কোন বিষয়ে ছু'খ আমাদের নাই। বাড়ীটা 
হুখের বাড়ী, বন্ধু গুলি হুখের বন্ধু, ধর্ম হুখের ধর্মু, সমুদয় হুখের সংযোগে 
সক্লই প্রপ্থত। থে দেবীর মুখ দেখিলে প্রাণ শান্তি সলিলে ডুবিয়া 
ধায় সেই মুখখানি দেখাইয়া ফেলিয্বাছ। দয়াল, য| করেছ মকলই 
চূড়ান্ত ব্যাপার করেছ।* তাল! হুখের বর্ণে বদাইয়াছ যদি তবে হুখের 
সমাচার, এবারকার মথি লিউকেরা প্রচার ক$ন।”_দৈঃ প্রার্থন! ৬, 
“খের সমাচার 

প্রত প্রস্তাবে বিধাস করিতে হইলে ইহাই বিশ্বাম করিতে হয় 

ৃ থে আমাদের আনন্দধন্ধপ ব্রদ্ধ নিত্য আনন্দই বিধান করেন, হুতরাং যাহা 
কিঃ ভার বিধান তাছ। আনন্দেরই বিধান। কাজেই'এ বিধানে বিশ্বাম 
উর হইলে ঘকল অবস্থাতেই আনন্দ ইহাই উপলদ্ধি করিতে হয়। 
ন্‌ ব্রপ্ধানদও নিজ জীবন দ্ারায় ইহাই প্রতিঠা করিয়াছেন 
রী আমর পুেই বলিয়ছি মহর্ষি ঈশার ধর্ম পূর্ণ করিতেই ব্রম্মাননদের 
| আগমন, তাই টাকে অন্তর রী) বর্হি রন্ধাননদ বলিয়। অভিন'দন করিয়াছি। 





২3 জীব হানন্দ কেশ” | 


তবে হিপ প্ধিবীর কেন, হুঃধ বহন করিতে "যমতট ঈশ ছীবা 
ইহাই দেখাইরাছেন, তাই হাহাকে কেছ করন হাসিতে দেখে না 
২ দেই জগ খের অনা র (উ[01 উ১টািউিস । নামে তি 


ভিহিত। কিছ্কু সংদারের হাথে এমন কি ছা ০ কে? 


্ 


নু 


করিম আনত হওয়। বায় ইহ; ব্ধান তই জীবনে দেখ ইাজেন। দু 
দল 


যণউ৭ হাসিয়া বলিলেন” আমার সঙ্গে মং দেশ কিস? 


৫ 


“প্রহত নিশ্বানা পুশ্থাকে কতদিন পদ লেখেন নিহাশয তত ৪ বি 





হাসা মুখ কাকাতি৪ তিনিতাহাই কি আয়া! 
এ 
দুধ দেহের দুটা থে কিছুই নয় তাই দেহ গণ দেছা 


বড়োননদ কিশপে মানব ভীবনে মা্ভোগ করিতে হয কাই প্র 
করলেন ফাছানাকের দুধ কত কেলি মে করিত পাকি 
মানব জাবনের পুত হইল ভাতা নহে) তথ ক হাতও মাদি এ 
নর যি দেখিয়া আনন্দে পূ হইতে পার, যায তিবেছ ইহ ছা 
দর দুধ সণ হইল । ঙানন তাহাই দেখিয়া দার বনানাপ। 
দ্যহইলেন এল, দছুবিবান পু করিলেন কারন পশর চেধ সহ ৭ 
ভব্ও আঅভংনা সু্ধ র কানা পর হাখে মানপ সারাগিই জানান তা? 
এই জীবন লাভ করিতে হইল কি পদর্শ আবূলগান 
সান টা 5 হয় রন্োনদ নিরলিধিত পে লি পশু করিয়াছেন ০ 
শনববিধান বিপামীগৰ নববিপানের এই আসব চরিত মদদ! চক্ষে ও 
নুষ্কা করিবেন এবং নিষ্ উপ!সন। কালে হা সৃতণ করিয়া এহদ আ 
জাবন গঠনে মচে্ হইবেন 2 “আমি নাতীকে ঘুর কথ! জালিন। প্রা 
সান করি এবং কীঙ্ালু সন্ধানে কোন প্রকার মপবির চিন্ বাই! 


হীত্রক্ষানন্দ কেশবচনা। ২১৩ 


“আমি আমার শরুদিগ্রকে প্রীতি এবং- ক্ষম। করি এবং কোন 
প্রকারে উত্যক্ত হইলে রাগ করি না। ॥ 

“আমি অন্তের দুখে নুখী হই এবং আমি হিংসা বা ঈর্ধা করি না। 

“আমি নন ন্মতাৰ আমার অন্তরে কোন প্রকার অহস্কীর নাই। কি 
পদের, কি ধনের কি বিদ্যার, কি ক্ষমতার, কি ধদ্দের অহপ্কার। 

“আমি বৈনাগা, আদি কল্যকার জগ্ঠ চিন্ত। করি না; আমি পাধিব 
ধন অথ্যেণ করি না বা স্পর্শও করি না, কেবল যাহ বিধাতার নিকট 
হইতে আমে তাহ.ই গ্রহণ করি। 

“আমি আমার উপর যাহাদিগের কর্ৃত্-ভার আছে মাধ্যাসারে 
সাহাদেগের মেব। করি। আমি আমার স্ত্রী এবং সষ্ঠানাদগকে বিরত! 
এবং ধন্থ শিক্ষা দিতে সব্দদা চেষ্ট। করি। 

"আমি ন্ঠায়বান এবং প্রতোককে তাহার প্রাপ্য প্রদান করি। আমি 
যথা! সমরে দৃব্যাদির মুল্য এবং লোকের বেতন প্রদান করি। 

আমি সতা বলি+সত্য বই কিছু বপি না এবং সকল প্রকার মিথ্যাকে 
ঘবণা করি 

"আমি দরিদদের প্রতি দর্বানু এবং দুঃখ মোচনে ব্যাতল। আমি 
আমার সঙ্গতি অনুঘারে দাতব্যে সাহায্য দান করি। 

“আমি অপরকে ভাসবাদি এবং মানৰ জাতীর কল্যাণ সাধনে সন্ধদা 
যহধকরি। আমি ঙ্গার্থপর নই। 

“আমার দয় ঈগরর এবং প্বগীয় বিয়েতে মংস্থাগিত। আমি সংমারা- 
সন্ত নই। 

“আমি এক ঈশ্বরে বিগাস করি, এবং সম্পূর্ণরণে গৌন্তলিকতার 


প্রতিবাদ করি। 


২১৪ শরত্রহ্ষানন্দ কেশবচন্দ্। 





. "আমি সর্বজনীন ত্রাঠত্বে বিথ্বাম করি এবং কোন প্রকার জাতীভেদ 
স্বীকার করি ন!। 

“আমি মকল সশ্রদায় এবং সকল শান্্ের সত্যকে সম্মান করি এবং 
গ্রহণ করি এবং আমি সাশ্রদারিকতা বূপব্রপাপের অতীত। আমি বিখাস 
করি ধে সত্য এবং পবিভ্রত। কোনও মণ্ডলী বিশেষের নিজন্বরূপে নিবন্ধ 
নহে। 

“আমি ঈদ্বরের কল বিধানে এবং বাহাদের ভিতর দিয়া ঈগ্বর সময়ে 
সময়ে তাহার বানী প্রেরণ করিয়াছেন দেই সকল সাধু ভক্তদিগকে 
বিগ্বাস করি। 

“আমি বিজ্ঞানকে ঈরালোক বলিম্া বিশ্বাস করি এবং যাহ! কিছু 
অ১বপ্রানিক তাহাকে ঘ্বণ। করি । | 

“আমি সর্বসমন্থ়কারী নববিধান ধণ্ডের প্রেম, যোগ, বৈরাগ্য, জ্ঞান, 
কত্রন্ধগ বিভিন্ন অঙ্গ সর্ধদ| মাধন করি এবং ইহার কোন অঙ্গকে উপেক্ষা 
করিয়া কোন একটা অঙ্গকে বিশেষত্ব দিই ন|। 

“আমি যিশু এবং অন্ঠান্ত ধ এ প্রবর্ুকদিগের অনুগতভক্ত। তাহাদিগের 
প্রতি বিশ্বাসে আত্মীয়ের আন্রপ্তি এবং ভক্তি সংুক্ত। 

“আমি আপনাতে এবং জগতে সর্বধন্মসমন্যরূপ ধন বিজ্ঞান প্রতিটা 
করিতে চেষ্টা করি। 

“আমি আমার ঈশ্বরকে দেখিয়াছি এবং তাহার বাণী শুনিয়ছি এবং 
উাহাতেই অমি অত্যন্ত আনগিত।” 

ইংরাজী নববিধান পত্রে ব্রদ্মানন্দ যাহ! লেখেন,তাহা হইতেই আমরা 
উপরৌক্ষ বিষয়টা অনুবাদ করিয়! দিলাম। গ্রেরিত মহাশয়দিগকে এক 
সময় যে ব্রত দান করেন তাহাতে ইহার কিয়দংশ মান বাঙ্গালায় লিখিয়। 


ভ্ীররথান'্ৰ কেশবচন্দ। * ২১৫ 
প্রতিদিন পাঠের ব্যব্| করিবাছিলেন, তাহার মধ্যে ইছাও বনিতে হইত যে 
“আমি প্রত্যেক প্রেরিত ভ্রাতাকে আপনার বলি খুব ভালবার্সি এবং সান 
করি। এবং এই দল মধ্যে নয স্থাপনের জগ্ত আমি সর্জদ। ব্যাকুল ও 
যঃবান।" ইংরাজীতে যাহ! লিখিত হইয়াছে তাহাতে এ কথাটা নাই। 
যাছাহউক প্রেরিত মহাশত্বগণ ও মণ্ডলীর ভ্রাতগণ এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে 
এ মণ্ডলী কিআর বিছ্ছিন্ন হইতে পারে এবং এই প্রতি ্ঞামত মকলে কার্ধ্য 
কৰিলে এই মণ্ডলী এক অখণ্ড মণ্ডলীতে পরিণত হইতে কি আর বিলম্ব হয়। 

নববিধ|,নপ এই আদর্ণ জীবন লাতাকাম্ীর কিন্ূপ দৈনিক সাধন অব- 
লম্বন করা উচিত, ব্রদ্মান দ সংক্ষেপে নববিধান পত্রে এইরূপে লিপিবন্ধ 
করিয়াছেন £--প্রত্যুষে ঈগরকে ম্মরণ করিবে। শরীরকে ঈংরের 
মন্দির জানিয়া ব্যায়াম দ্বারায় বল সঞ্চর করিবে। পরিব্রাত্থার দ্বারায় 
পুত্রত্থের ভিতর দির| পিঠত্বে জলসংস্কার স্বান করিবে । উপাসন! ধ্যান 
প্রার্থন| দ্বারা পারিবারিক পুজা করিবে। দৈনিক অন্গগানের ভিতর 
্রদ্শূত্রের প্রেম ও পবিত্রতা আত্মস্থ করিবে। পরিশ্রম ঘহ পরম প্রভুর 
সেব! ও কার্য করিবে। প্রভুর শান্র পাঠ করিবে এবং মর্দরত্র তাহার সত্য 
অন্বেষণ করিবে। প্রভুর আদেশমত গৃহধম্ম করিবে এবং গৃহ তাহারই উপ- 
যুক্ত হয় এমন করিবে। নির্জনে পরমবন্ধুর সহিত আলাপ করিবে এবং 
যোগানন্দে মগ্ধ হইবে। পুনরায় সাধুতক্তদিগের জীবন অশ্লপান রূপে 
গ্রহণ করিয়া আত্মাকে পরিশুষ্ট করিবে। ধাহার! ঈশ্বরেতে আন দানু- 
ভব করেন তাহাদের সহিত ধগালেচন। করিবে। রাত্রে পুনরায় 
ঈগ্বরকে ম্মরণ করিবে” 

বান ইহাও নির্দেশ করেন থে প্রতিদিন “উপাসনার শেষে 
সাধনগণ নিয়লিখিত সপ্ত সন্নিধানে নমঙ্গার করিবেন । (৯) কল শাস্থকে 





২১৬ উত্রক্মান « কেশবচন্রু। 





(২) মকল সাধু তক্তদিগকে (৩) নারীজাতীকে (৪) ক্ষুদ্র শিশুদিগকে 
(৫) শত্রু দিগ্রকে (৬) নববিধানকে (৭) পৰিত্রাত্বা প্রমেধরকে।” 


ন্‌ 





শ্ীতরন্ষানন্দের ব্রন্মোৎসব | 


ববিধাঁন মণ্ডলীর ঘনীদ্ত লাতমিলনাদর্শ প্রদর্শনের জন্য যেমন 
শ্রীদরবার, নববিধানের উপাসন। সাধনের ঘনীভূত সম্থোগের 
নিমিভ তেমনই ব্রদ্দানন্দের ত্রন্দো্সব। দৈনিক উপাযনা যেমন 
কেবল নিরম রক্ষ! যৌখি ব্যাপার নয়, ব্রক্কোৎপৰও নববিধানের একটা 
নৈমিন্ভিক জ্রীরাকলাপের বাগাড়ম্বর নয়। সমস্ত সাধনের ঘনীভূত 
সাধন, সমস্ত বর্ধের জীবন যাপনের উচ্চ সংকল্প সাধন বহ্গানন্দের এই 
ব্রন্জোসৰ সাধন। তাই যখন তিনি ব্রাঙ্গসমীজে প্রবেশ করেন তখন 
হইতে স্বর্গীরোহণ দিন পধ্য ও বর্ষে বর্ষে নব নব উত্নবের আয়োজন 
করিয়া তিনি সত্যই জগতে বঞ্ষেতে থে আনন্দ লাভ হয় তাহাই বিলাইয়াছেন। 
এই উংসব মধ্ন্ধে ব্রহ্নানন্দের কি ভাব ছিল তীর নিএলিখিত উক্তি গুলি 
হইতে অনেক দ্মভাম পাওয়া যাইবে। 

আদি রান্মমাজে মাঘোহসব উপলক্ষে ব্রদ্ধানন্দ 'একবার এইরপ 
উপদেশ প্রদান করেন £- 

“আমাদের প্রিয়তম ব্রাসগাজের সান্বংসরিক উত্সব উপরক্ষে 
আমর! অদ্যা এখানে উতদুর জ্দষে সমাগত হইয়াছি। চতুর্দিকে মহা 
সমারোহ! কিন্তু আমাদের উ ংসব বাহিরে নহে, অন্্ারে। 

“আমরা ৭ে উ ংসবে আহৃত হইয়াছি, তাহা অতি উঈত, তাহা আধ্যা- 
শ্িক ও অতীদ্দিযি। ইহার নিট তবে অভিনিবিষ্ট হইয়া ইহার প্রক্কত 


শ্রীরঙ্ষানন্দ কেশবচন্দ। ২5৭ 





গৌরব সম্পাদনে ঘন্্বান হও । একবার স্মরণ করিয়া দেখ, থে দিবা 
ও যে ঘটনাকে মহীবান করিতে আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা 
কেমন গুরুতর ও মৃহং। কুসংক্কারের দর্চেদ্য শৃঙ্খল হইতে ও পাপের 
বিজাতীয় দাসত্ব হইতে আমািগকে এবং সমুদয় ভারতবর্দকে 
বিএু্ত করিবার জন্ত গে দিবগ ব্রঙ্গোপাসনা ও বদ্ধ জ্ঞানের অঙ্াদয় 
হইল, পৃথিবীন্থ সমস্ত লোককে দেশ কাল জাতি নির্বিশেষে একত্র করিয়া 
অন্তীয় অনন্ত পরব্রদ্ধের পদানত করণোনবেশে যে দিবস ব্রাহ্মসমাজ 
প্রতিষ্ঠিত হইল, অদ্য সেই ১১ই মাঘ। ইহার কি অদামান্য 
মাহাস্থ্য! 

"এ উৎ্মব গভীর ও অতন পপর্শ, উংসাহ ও আনন্দ সহকারে আমরা 
উপরে ভাসিতেছি। কিন্কু যতই ইহাতে নিমগ্ন হইব, ততই ইহার প্রত 
তত্ব উপভোগ করিতে সমর্থ হছইব। অদ্য অনন্তপূজার সান্বংসরিক 
উৎসব-ঘে পরিমাণে অনপ্ভে মনোনিবেশ করিতে পারিব, ক্ষুদ্র ভাব 
ও পরিমিত উপকরণ "পরিত্যাগ করিয়া অনন্তের ধ্যানে নিযগ্র হইব, 
সেই পরিমাণে অদ্যকার উৎসব হুসপন্ন হইবে এবং আমরা বিশুদ্ধ 
জ্ঞান ও শান্তিলাভ করিয়া কুতার্থ হইব। 

"অতএব আইস, এই উংসবক্ষেত্রের বাছা শেভার আবরণ ভেদ 
করতঃ আমরা প্রচত বদ্ষোমবে প্রবেশ করি। বহির্জগতের সঃদয় 
পদার্থের নিকট বিদায় লই, সাংসারিক চিন্তা বিষয় কামনার নিকটও 
বিদায় লই। সুর্ধ্যের আলোক নির্বাণ হইল, জগৎ বিলুপ্ত হইল, সময় 
অন্তহিত হইল যাহ! কিছু ক্ষুদ্র, যাহা কিছু সঙ্ধীর্ণ যাহা কিছু ক্ষণভঙুর 
সকলই অবশ্য হইল। আমর] অনপ্ রাজ্যে উপস্থিত, কেবলই অনগ্থের 
ব্যাপার লক্ষিত হইতেছে। দিবা, নিশি, পঞ্, যাস, খল. বর্ ৭৯০ 
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হইয়া অনগ্তকালে বিলীন হইয়াছে। যেমন কালে কেবল অনগ্, মেই 
রূপ ব্যাপ্তিতেও কেবল অনন্ত দেখা যাইতেছে। উস্কে অধোতে, দক্ষ 
বামে, কিছুই বাবধান নাই। চচ্দু সূধ্য, গ্রহ তারা, লোক ও ছালো 
সকলই অনন্ত আকাশে লয় প্রান্ত হইয়াছে । আমর: কোথার রহিয়াছি 
অনন্রাজ্যে যেখানে অনন্ত আকাশ ও অনন্তকাল ঈশ্বরেতে ওতপ্রোং 
ভাবে স্থিতি করিতেছে। অনন্ত ঈশ্বর দেদীপ্যমীন, সশ্মধে অনন্ত জীব 
প্রমারিত; এধানে কেবলই অনন্ত 

"বিশুদ্ধ চিন্ত সাধকের! অভিন-হৃদয় হইয়া পরিবার নির্দিশেমে ছে 
সাধারণ ঈদের উপাসন! করিতেছেন এবং অনস্থজীবনে অগ্রমর হ 
তেছেন। ভাহাদের উপাসন। মৌখিক নহে, ইহা বাহ আড়দর ন। 
ইছা সমস্ত জীবনের অবিশ্রাপ্থ কার্য । ইহাতে নংলারের চাঝল্য লা 
বিষয় লালমার উক্তে্ন] নাই, স্বার্থপরতার কুটিলতা নাই, ইহ প্রশ 
নিষ্কাম অনন্তগতি হৃদয়ে আত্মসমর্পণ । ইহা কঠোর ব্রত নহে, ই 
প্রেমার্ঘ হৃদয়ের আনন্দোঘম। এই জীবন্ত *গন্ঠীর উপাসনা 
সাধকের! গৃঢকূপে অনন্থের সহিত অধ্যাত্ত্বযোগ নিবন্ধ করিতেছে 
দেশ, কাল ও মুত্যুকে অতিক্ুম করি ঠাহার। জ্ঞান, প্রীতি, পবির 
সহকারে ভ্রমে পবিত্রব্পের সহবাদক্গনিত অনি্িনীর আনন্দ অধি 
তর উপভোগ করিতেছেন, এবং অনন্থুজীবন ম$য় করিভেছেন। 

“দেখ, অনস্থের উপাসন। কেমন গন্ঠীর ও আধ্যাটিক। ইহাতে আ। 
ও পবিরতা, প্রীতি ও জ্ঞান, কেঘন হুদ্দরর্ূপে সঞ্জিলিত হয়। ; 
অধ্যাক্রযোগ সমঘিত উপামনাই অনস্থদেখের প্রকৃত পুজা। আ 
উহারই উৎসবে এখানে একত্র হইয়াছি। অতএব গ্াহারা অপ 
উত্সব সম্যকৃ্ধপে উপভোগ করিতে ই'্থা করেন, ছার! বাধ শে 
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দর্শন করিয়! তপ্তি বোধ করিবেন না, তাহারা হদয়মধ্যে অধ্যাত্ব-যোগের 
ডগ্ প্রস্ঠত হউন। তাছার। সংসারের পাপ তাপ নীচতা তা পরি- 
ত্যাগ করির!, ইহকাল ও ইস্ছলোক বিশ্বৃত হইয়া আযমাকে অনন্তেতে 
সমাধান কন। অন্য সকলে অনভ্দ্বেবকে প্রত্যক্ষ কর; ও অনন্তজীবন 
সুখে দর্ন কর। এবং উভয়ের সহিত যোগ নিবদ্ধ কর; অদ্যকার 
এই কাধ্য, এই লক্ষ্য, এই আনদ।" 

এ উৎসবানপ্দের উদ্ছধাসও তীর প্রথম জীবনের কথা, নববিধা- 
নের অভ্যুদয়ে ব্রক্মানপের ব্রদ্দোসবের মাত্রা ক্রমেই চড়িযা 
গেল। এখন আর এক দিন মাঘোংসব করিয়া তার পোষাইল ন|। 
বংসরের মধ্যে এ মাধ্বোহমব অর্থাৎ যখন বাজা রামমোহন রায় ত্রান্ধ- 
সমাজ প্রতিঠ। করেন তদুপলক্ষে উৎসব ছাড়। ভাদোতমব অর্থাৎ যখন 
ভারতবধীয় ত্রা্ধমমাজ প্রতিষ্ঠত হয়, তাহার মরণীয় উৎসব, ছুর্গো২- 
সব, শারদীর উত্সব, বসন্তোংযৰ এই কয়টী বিশেষভাবে ব্রহ্মানন্দ 
প্রবঃন করেন। এখন তার জন্মোঘসব ও তিরোধান দিন নববিধান 
মণ্ডলীর এক একটা মহাসাধনের উত্সব হইয়াছে । 

এই সকল উত্সব সধ্্ধেই ব্রহ্গানদ্ধের বিশেষ বিশেষ প্রার্থন।প্রাশিত 
আছে। বাহল্য ভয়ে তাহার আর কিছু এখানে উন্ত কর| আবশ্যক মনে 
হইল ন]। তবে মাধোহমব তিনি যে তাবে সাধন করিতেন তাহা মংক্ষেপে 
উর্লেধ করিতেছি। তিনি এই মাঘোৎসব ইদানীগ্তন লা জানুয়ারী হইতে 
৩১শে জানুয়ারী পর্যগ্ত এক মাস ব্যাপী সাধনের ব্যবস্থা করেন, ইহার 
প্রথম দশ বার দিন প্রারপ্তিক সাধন হয়। ব্রদ্মান'দ খবর্গারোহণের এক 
মাহ পূর্বে অর্াং ৯ জানুরারী নবদেবালয় প্রতি) করেন, সুতরাং এই 
দিন প্রত্নাষে এই উপলক্ষে নবদেবালয়ে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মানন্দের নব- 
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দেবালয় প্রতিঠার প্রার্থন! করা হয়। ইহাই ঠার পৃথিবীতে শেষ প্রার্থনা ও 
উপদেশ, তাই এইখানেই তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি £ 

“এয়েছি মা তোমার ঘ্বরে। ওরা আস.তে বারণ করেছিল, কোন- 
রূপে শরীরটা এনে ফেলেছি। মা, তুমি এই ঘর অধিকার করেছ। 
এই দেধালম তোমার ঘর, লক্ষমীর ঘর। নমঃ সঙ্চিদান'্দ হরে! আজ 
১৮৮৭ শ্রীন্তাবের ১লা জানুয়ারী, মঙ্গলবার; ১৮০৫ শ্রকের ৫ই পৌষ; 
এই দেবালয় তোমার শ্রীচরণে উৎসর্ট কর! হইল। 

“এই ঘরে দেশ দেশাগ্তর হইতে তোমার ভভের| আসয়। তোমার 
পুজ| করিবেন। এই দেবালয়ের দ্বারা এই বাড়ীর, পল্লীর কল্যাণ হইবে। 
এই সহরের কল্যাণ হইবে, ও সমস্ত দেশের ও পৃথিবীর কল্যাণ হইবে। 

“গত কথক বর আমার বাড়ীতে কুদ্্র দেবালয়ে স্থানাভাবে তোমার 
ভঞ্জের৷ ফিরিয়া যাইতেন। আমার বড় সাধ ছিল, কয়েকখান| ইট 
কুড়াইয়৷ তোমাকে একখান! ঘর করে দিই। সেই সাধ মিটাইবার জন্ত 
ম! লক্ষী তুমি দয়। করিয়। স্বস্তে ইট কুড়াইয়|, তোমার এই প্রশ€ 
দেধালয় নি্নাণ করিঘ! দিলে। 

“আমার বড় ইচ্ছা, এই ঘরের & রোগাকে তোমার ভক্ত বৃ'দসহে 
নাচি। এই ছ্ববই আমার বৃন্দাবন, ইহা আমার কাশী ও মকী, ইহ 
আমার জেকশালম; এই স্থান ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব? আমা: 
আশ| পুর্ণ কর। মা, আশীর্বাদ কর, তোমার ভক্তেবা এই ঘরে আসি! 
তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া যেন অদর্শন-য$ণ| দূর করেন। মা, আমা 
বড় সাধ তোমার ঘর সাজাইয়! দিই। 

*প্রির ভ্রাতগণ! তোমাদিএকেও বলি, আমার, মা বড় সৌখিন মা 
ভাই তোমরা মূনে করিও না, আমার মা পাথরের মত শুদ্ধ মা, তীহ] 
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কোন সখ নাই। তোমর! সকলে কিছু কিছু দিয়ে ঘরখানি সাজিয়ে 
দিও। কিছু কিছু দিয়ে তাহার পূজা! করিও। মিছে মিঁছে অমনি 
কেবল কতকগুলি কথ। দিয়ে মায়ের পূজা করিও না। ম| তোমার্দিগকে 
বড় ভালবাসেন। তোমর। একটা ক্ষুদ্র তক্তিফুল মার হাতে দিলে, মা 
আদর করিষ! তাহ। স্বহস্তে স্বর্গে লইয়। গিয়া! দেব দেবী সকলকে ডাকিয়া 
তাহা দেখান এবং আন-দ প্রকাশ করিয়া বলেন, দেখ, পৃথিবীর অমুক 
ভক্ত আমাকে এই হুন্দর সামত্রী দিয্বাছে। 

“ভাই রে, আমার মা বড্ড ভাল রে, বড্ড ভাল; মাকে তোরা চিনূলি 
নে। তোর! মার হাতে যাহ! দিল, পরলোকে গিষবে দেখ বি, তাহ। আদর 
যঠের সহিত মহত্র গুণ বাড়াইয়। তাহার আপনার ভাণগুারে তিনি রাখিয়। 
দিয়াছেন। 

“এই মা আমার সর্প । মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা 
আমার ভক্তি দত ম। আমার পুণ্য শাপ্ি, ম! আমার শ্রী সৌন্দর্য্য, ম| 
আমার ইহলোক পরলোক, মা আমার সম্পদ ম্ুস্থতা। বি্যমরোগ 
যন্ত্রণার মধ্যে ম আমার আনব্দহুধা! এই আনদমযী মাকে নিয়ে ভাই- 
গুণ তোমর। হুখী হও। এই মাকে ছাড়িয়! অন্ত মুখ অন্বেষণ করিও না। 
এই ম| তাহার আপনার কোলে রাখি তোমারিগকে ইহলোকে চিরকাল 
সুখে রাখিবেন। জর ম| আন দমধীর জয়! জয় সচ্চিদানন্দ হবে।” 

তার পর এই দিনই ব্রাহ্মদমাজের প্রতিঠাত! পিতামহ রাজ| রামমোহন 
ও ধর্মপিতা মহধি দেবেন্মনাথের প্রতি মান ও রুতজ্তাচক 
উপ।মন| হয়। ধর্গিত ধর্শপিতামহের আধ্যাস্িক বংশধর হইয়া 
্রহ্মাননের সহোদর হইতে না পারিলে কিরূপে বিধানরাজ্য সন্ভোগে 
আমাদের অধিকার হইবে, এই নিমিতই প্রথম দিনে এই সাধন ব্যবস্থা । 
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পরদিন অর্থাৎ ২রা জানুয়ারী *ববিধ'নের প্রতি, ওরা জানুয়ারী মান 
ভূমির প্রতি, ৪3 গৃহের প্রতি, €ই শিশুদিগের প্রতি, ৬ই ভৃত্যদিগে; 
প্রতি, ৭ই দরীনজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও 'সেবানূচক সাধন করিতে হয় 

৮ই জানুয়ারী শ্ীব্রদ্ধানদ্ের স্বর্ারোহণের দিন, এই উপলক্ষে এই দিন 

বিশেষতাবে পরলোকসাধন ও ব্রশ্মান'্দ-তীর্থগমন হয়। ব্রচ্গানন্দের যোগ 
বিষয়ে প্রার্থন| করা হয়। পূর্ক্ব রজনী হইতে প্রয়াণ প্রকোঠে সাধকগণ রাত্রি 
জাগরণ করিয়া ধ্যানাদি করেন এবং প্রত্যষে. যে সময়ে খাটের চারিধারে 
ধাড়াইয়। শেষ তাহার সহিত ব্রদ্স্তোর করিধাছিলেন সেইভাবে 
সগঃঘরে স্তোত্র পাঠে ব্রহ্মানন্দসনে আধ্যাত্মিক যোগানুব কর! হয়। পরে 
তিরোধান সময়ে দেবালয়ে উপাসন| হয়। এই দিন বিশেম ভাবে ধ্যান 
ধারণা, গা$, আত্মচিই্া দ্বারায় পরলোকস্থ ভক্তধন্ করাই মমুচিত। 

৯ই জানুয়ারী মহাজনগণের প্রতি, ১ই জনহিতৈযীগণের প্রতি, ১১ই 
উপকারীদ্িগের প্রতি কৃতজ্ঞতা, ও শ্রদ্ধীজ্ঞাপক উপাসনা হয়। এবং 
১২ই বিরোধীদিগের প্রতি সন্মান প্রদর্শন সাধন হইয়া থাকে। 

ইহার পর একদিন আম্মার জন্তও প্রার্থনাদি হয় ও একদিন 
জাগরণ বা উত্সবের জন্ প্রস্থতের বিশেষ উপাসন! হইয়া থাকে। 
এই ভাবে প্রার্থন৷ করিয়া ত্রদ্মানন্দ উত্ধবের জন প্রপ্তত করেন £-₹ 

“ছে দয়াময়, সমক্ষে নৃতন উৎসব, পাতে পুরাতন জীবন। নব- 
উদ্যমের মহিত যেন উংসবে ঘোগ দি। মহারাজাধিরাজ, তুমি আমা- 
দিগকে অনুতাপ করিতে দেও। নবধিধান আমাদিগের জীবন, এই 
আমাদিগের ছ্রীবনেন্ কণ্ন। বি'ব্যাপী এক নূতন ধন জগতে আসিয়ছে, 
আমরা কয জন তাহার দূত। ঠাকুর, কেবল নববিধান কিসে পূর্ণ হইবে 
ইহাই আমাদের জীবনের কাধ্য। হে পরম পিতা, তুমি দয়া করিরা 
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আমাদের পুরাতন জীবন কাড়ি লও। যাও পুরাতন জীর্ম শীর্ম জীবন 
যাও। হে নূতন মানুষ, তুমি অওড ভেদ করিয়াএস। তৌঁমার দুধার 
অন্ন, পিপামার জল, পথের কড়ি নববিধান। এই জীর্ঘ আবরণ ভেদ 
করিয়া একটা প্রিয়দর্শন মানুষ বাহির হইবে। একেবারে নবীন। এই 
দিকে ছেলেমীর চূড়ান্ত এ দিকে বুড়োমির চুড়ান্ত। ব্র্ধাগুপতি, তুমি 
এবার কিন! দিলে? তাহাতেও তৃপ্তি হয় ন|। খুব ক্ষমা দীনত! খৈরাগ্য 
শিথিতে হইবে। পুরাতন মানুষ মরিয়া গিয়া আমাদের প্রত্যা'দশের 
নূতন মানুষ বাহির হইবে। যত কিছু বিবাদের কারণ চলিয়া যাইবে। 
ছে বিধাতঃ এই মানুষকে বাহির করিয়া তোমার বিধান পূর্ণ কর এই 
প্রার্থনা” 

. ইহার পর ১ল! মাঘ ব্রদ্গমন্দিরে উত্ধবের উদ্বোধনশূচক আরতি 
হয়। আরতি উপলক্ষে ঝাহ! কর! হয় আমর| ব্রত অনুঠানঘ্্দর মধ্যেই 
তাহা! উল্লেখ করিয়াছি, তবে এ উপলক্ষে ব্রদ্ধানন্দের গভীর প্রার্থনার 
কিয়ণংশ উদ্ধত করিলেই ইহার ভাব অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে। তিনি 
আর্থনা করেন ৮- 

'শ ঘবটাসহকারে আরতি আরম্ত হইল, আরতির বাদ্য বাজিল। স্বর্গ 
এবং পৃথিবী যোগ দিল। যোগী ধষি সকলে নববিধানাগিত ভক্তদিগের 
অঙ্গে যোগ দিলেন। গম্ভীর আরতির বাদ্য নিজ্জীবকে উৎসাহী ও 
রহুল্ল করে। সেই উজ্জ্বল দেদীপ্যমান মু দর্শন কর, বন্ধের বিরাট 
মূর্তি দর্শন কর। 

“হে ঈশ্বর, আমরা তোমার নিয়োজিত ভৃত্য। আমরা তোমার যত 
সাধুদিগকে প্রণাম করিয়া তোমার আরতি করি। ব্রঙ্গ, আমরা তোমার 
আরতি করি। পুণ্যের প্রদীপ, প্রেমের প্রদীপ, ভক্তির প্রদীপ, বিশ্বাসের 
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প্রদীপ, নিরাকার বিবেক প্রদীপ আমাদের হস্তে । এই প? প্রদীপ লইয়া 
তোমার মুখের কাছে ঘুরাইতেছি। জয় ব্রহ্ম, জয় হৃদয়ের ঈশর বলি, 
আর তোমার নুখের চারিদিকে দীপ ঘুরাই। প্রন্ন ব্রদ্ধ আরও উল্্বল 
হইতেছে, বর্ষ তি দেখ! দেও। আকাশ জোড়। তমার রূপ । 

“আমাদের প্রদীপ উত্তর হইতে দক্ষিণে, পুর্ব হইতে পশিমে নৃত্য 
করিতে করিতে ফিরিয়া আমিল। তক্ুহাতে প্রদীপ নাচে, তোমার মুখ 
আরও উদ্জবপ হইল। আলোক, দেখাও তে! মার রূপ মার মুখ দেখাইয়| 
দেও। এই ঘে আমার জননীর মুখ । 

"্ব্দেশ, ভারত, পৃথিবী, আজ জগঞ্জননীর আরতি কর। আজ 
শ্নেহগুণে "গম ুলীর মধ্যে ব্রদ্ধারতি প্রবর্তিত হউক। তত্তহ্দয়বিলা- 
গিনীর আনন্দ মুখদর্শনে কৃতার্থ হইলাম, সুখী হইলাম। 

“মা তোমার যত যোনী, যত ভক্ত, মা তোমার যত ধর্ম যুগে যুগে 
প্রবর্তিত হইয়াছে, মে মনুদয় স্বরণ করি। নববিধানের জয় ঘোষণা 
করি। প্রাচীন কাল হইতে যত অনূল্য তত্বকথা গোণার খালে সাজাই 
লইয়া নববিধান অবতীর্ণ। উংসবকেত্রে আগত জাত্রীদিগকে পুণ্য শাস্তি 
বিতরণ করিতে জননী কর্তৃক নববিধান প্রেরিত হইয়াছেন। 

"আজ আমর! আরতির বাদ মহকারে উৎসবের দ্বার খুলিঙ্গাম। রাজা 
খমাটদিগের মুকুট পদতলে রাখিয়া সেই নিশান আজ আমরা উড়াইলাম। 
তোমার প্রেরিত নববিধান নিশান হস্তে ধারণ করি। এখন ভক্তের 
বিনীত প্রার্থনা, ভীত অপবিত্রতা অপরলত। দূর কর। মা। তোমার 
পবিত্র দর্শন বিধান কর। দ্বার খুলিল ঝানাৎ করিয়া, দেব দেবী দেখ। 
দিলেন। সকল লোকের মন্ষে সকল 'ভাই তীর সঙ্গে ভাতনিটিশেষে 
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“গুণনিধি তোমার সেবকের বক্ষে দাড়াও! যদি ইন্ছা হুয় মা যোগী 
ফকীর কর। এবারকার উত্সবে স্বর্ণকলস পূর্ণ করিয়া কি আনিয়াছ 
জানি ন|। এই তোমার সমক্ষে নববিধান নিশান নিখাত হইল। 
নিচয়ই নববিধান, অক্ষঘ্ধ অমর দিগ্িজয়ী হইবে। আমরা মা ভিন্ন 
আর কাহাকেও জানি ন|। আমাদের সেনাপতি ব্রদ্ধাগুপতি এস বরহ্গমুত্তি 
একবার কোল দেও। আজ সচ্চিদানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া শুদ্ধ হই! 
মা জগজ্জননী, মা পতিতোন্ধারিণি, মা, আমার মা, আমার ভাই বন্ধু 
সকলের মা, দুঃখিনী 'ভারতমাতার মা, পৃথিবীর মা, পাপীর মা, আমার মত 
পাপামক্ত অহঙ্কারী লোকের মা, মা আরও কাছে এস। 

“জগ জনে তোমায় মা বলে ডাকে, মা উত্তর দাও। যদি উত্তর ন| 
দেও, তবে আমাদের চলে না। আমরা কথা কয়ে বাচি। আমি 
তোমায় মা বলে ডাকি, ছুত করে মা বলে ডাকি। উৎসব খোল! হইল, 
মা, একবার মুখভরে আন দমনে তোমায় মা বলে ডাকি; আশ! ভক্তির 
সহিত বার বার তোমার শ্রীপাদপদ্দে প্রণাম করি।” 

রক্মানন্দের এই মহাভাব পূর্ণ প্রার্থনাই ঘথার্থ নিরাকার বরদ্ষের 
আরতি । 

ইহার পর এক এক দিন এক একটা অনুষ্ঠান হয়। তাহার মধ্যে 
প্রধানত এই গুলি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে £-_মহিলাগণ কর্তৃক নিশান বরণ 
ও আধ্যনারী মমাজের উপাসন। মঙ্গল বাড়ীর উংসব, প্রচারাএমেন উত্সব, 
নগর কীওন, প্রকাশ্য বভৃতা, শানন্দব|জার। এ সকল বিষয়েই ব্রহ্ষা- 
নন্দের উপদেশ ও প্রার্থনা! আছে। স্থানাতাবে এখানে অধিক উ.ত 
করিতে পারিলাম না। দৈনিক প্রার্থনা পৃস্তকে ও “মাঘো ২সব" নামক 
পৃস্থকে সে সমুদয় মুদ্রিত হইয়াছে। 


২২৬ শ্রীবন্ষানন্দ কেশবচন্দ। 


, দেশ ছেশাস্তর হইতে সাধকগণ আনিবেন বলিয়া ত্টাহার্দের উৎসবে 
যোগ দানের সঙ্গে সন্ধে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ত্রয় করিবার সুবিধার 
জন্য এবং সর্ধস্থানের উৎপন্ন ভ্রব্য বিশেষতঃ মহ£সাদি'ণ শিলপাদি 
প্রদর্শনের উৎসাহ দিবার জন্য, অথচ ধর্মভাবে কিন্নপে দোকানদারীও 
কর। যায় তাহ! সাধন শিক্ষার নিমিত্ত ব্রদ্মানন্দ আনন্দবাজারের 
ব্যবস্থ| করেন। এখানে খাটা জিনিষ এক দরে বিক্রয় হইবে এবং 
বিশেষভাবে ধর্্ব সাধনের উপযোনী সবুদয় দ্ধ, যেমন খোল, কর্ভীল, 
একতারা, আসন, গৈরিক, নিশান, শাক, ঘণ্টা, মটে। ধর্মপুস্তক 
ইত্যাদি যাহাতে অন্প মূল্যে বিক্রয় হয় এই জন্য এই বাজার স্থাপন 
করেন। সকল দ্রব্যেই নববিধান নিশান অপ্িত থাকে এই ব্রহ্ধানন্দের 
অভিপ্রায়, কেন ন| তাহাতে সমুদ জুব্য যে ঈশ্বরাগত এবং পবিত্র ইহা 
ক্রেত৷ এবং বিক্রেত! সকলেরই মনে হইবে। বাণ্থবিক ব্যবসা বাণিজ্য 
আমোদ আহছ্লাদের ভিতরও ধর্ম আছে, ইহা শিক্ষা ও সাধনের 
জন্তই এই নৃতন উপায় বর্ধানন্দ উদ্ভাবন করেন। 

তরহ্মানন্দের দেহে অবস্থানকালে অর্লমতি বালকদিগের মাদক সেবন 
ও দুর্নাতিতে বীতরাগ জম্মাইবার নিমিত্ত "ব্যাড অব হোপ" বা "আশা 
সৈন্তদল" নামে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের একটী দল তিনি গঠন করছ! 
উৎসবের সময় তাহাদের লইয়া মাদক দানবের এক মোলার পুতুল করিয় 
তাহা পুড়াইয়। এবং তার সম্বন্ধে বূত| দিয়া তিনি শিশুদের আমোদের 
সঙ্গে কতই শিক্ষা দিতেন। 


উত্সবের সময় প্রচারধাত্রা, প্রীতিতোজন, মহামস্বীং$ন আবা 


আব্রক্মানন্দ কেশবচন্দ। ২৭ 





এখন মহষি দেবেন্জনাথের স্বর্গারোহণ দিনও এই সময়ের মধ্যে 
পড়িয়। তাহাও একটা উৎসবের অঙ্গ হইয্কা দাড়াইয়াছে। 

এইব্ূপে সমস্ত মাসব্যাপী হো সবের ব্যাপার কোন ধর্মে কোথাও 
আছে কিনা জানি ন! এবং ইহা কেবল বাহ নিরম রক্ষা ব| আড়ম্থর 
নর। মানব আত্মাকে পূর্ণানন্দে ্রদ্ধানন্দে পূর্ণ করিবার জন্ত এই 
মছোতসব। যথাখই ব্রহ্মানন্দ এই উংসবে শ্বয়ং মাতিয়। জগংকে 
ত্রদ্ধের আনদ্দে মত্ত করিবার জন্তই এই ব্যবস্থ। করেন। তাই তিনি 
বলিলেন £-- 

'ঘয়াসিন্ধু, তোমার এই লোকগুলি মধুকরের দৃষ্টান্তে খেন চলে। 
গোলাপের প্রতি আকৃষ্ট হয় যেন। ভাদ্রোৎসব, মাঘে।ংসব তোমার 
বাগানের গোলাপ। মধুর টানে মধুকর আসে, কিন্তু আবার উড়ে 
যায়। যদি ডুবিপ্নে রাখিতে চাও হ্থধাতে উড়ে যেতে যদি না দাও, ত। 
হ'লে হদঘ্েশ্বরী হও । 

“মা, উৎসবের উপলক্ষে একবার তোমার কাছে সকলে আসে, আর 
একটু মধু খেয়ে পালায়; কিন্তু ওঁ গোলাপে চিরগোলাপি হওয়া, 
রাঙ্গা চরণের মধুপানে চিরকাল মন্ত থাকা, মুখ আর ন| সরান, এটা 
আর হয় না। হরি, ধা পান করে যেন অচেতন হই! ব্রন্দের কাছে বসে 
থাকিতে থাকিতে যখন ঠিক নেশ| হয়, তখন গান বাজনা নৃত্য নাই, নির- 
বলন্ব নিলিপ্ত সাধন। কাল হমর সুর হয়, তার গোলাপি রং হয়) সুন্দরীর 
কাছে বসে তার বর্ম সুন্দর হযব। দেখিতে দেখিতে ত্রদ্মরূপ মাধুরীতে 
মন মগ্স হয়ে যান্। দেখিতে দেখিতে ব্রন্গরূপে ডুবে গেলাম। আমি 
খাপি জল, তুমি সরবং; আমার জল তোমাতে ঢালিরাম, তোমার জল 
আমাতে ঢাগিলাম, ঢালিতে ঢালিতে আমিও মিষ্ট সরবং হয়ে গেলাম। 


২২৮ প্রত্রনান কেশবচন্দ। 


,"্ীহরি, বেদের ব্রহ্ধ, উপাসনা আর কি? তোমার জলে মিছ 
এক হওয়। উপাসন' আর কি? রং পরিব ছি । হানি আমা 
গোছউ। তোমাকে স্পর্শ করে মোণার রং ঠদে শেল! মা) এই ভিছ 
চাই, মদের কাছে এহক্ষন বসে থাকি। যেন মদের ঘেোবে প্রাণ আছ 
হয়, নেশ। হয়; প্রাণের মন্তাতায় ঘেন এলিয়ে গড়ি। গেলাপি নে। 
নেশাতে ভাব চিন্তা কাদা এলোমেলো হয়ে মা । 

ঘেগাপ অন্ন্থব! মাতালের কাছে পাপ আপিলে পাপকে গে চিবি 
খেবে ফেলে। নেশা মত তত ঘোগী। সব যেপীস্পে নেশাখো? 


ক্রমে চড়ে যায়! 


রী 


হবেই তে । বরের নেশা বড় ভয়ানক। এ নেশ ছোটান যান 
এরজনের রং তোল যায় না। তোমার নেশ! আর মমারের নে 
ভক়াহ কত। 

“রে ভাউতে টু ইয়ে চুইয়ে কি মই করেছ। এক ফট খ 
আবু জন মা বলে নেশার ভে] হব। পাঁপ কৰিব ইন্দিয় প্রবল থাকি 
ভিতর ভান থাকিবে। এ যদি হস, ভবে হবে না) সে চালাকির নেশ 
নেশা ভে হয়ে মান। এই পো হওমাকে নুদ্ধ বলিলেন, নিসা 
আলু গোর; নাচে আরু হাসে, হাসে আর কাদে। কি হয়েছে হে 
বলে ভক্রি। মাতাল হয়ে বলেকি না ভর্তি । নান মদ তৈয়ার « 
খেয়ে নেচে কেঁদে বলি, এ তক্রি। ঘা বল তাই। আমাদের । 
বিধানে নির্দ'ণের নেশাও থাকিবে ভক্তির নেশও থাকিবে | মা আং 
শক্তি এবার পুরো মাত্রায় মাতাল কর! মব বাড়ীতে মদের 
বাবে? তবে এবার মজালে! এবার হুঝি পাকাপাকি নেশা হ 
পাচ রকম নেশ! একেবারে একট মাদক ব্য হলে! তার নাম ্ 


আবঙ্গানন্দ কেশবচ ২২৯ 








স্বর নির্মাণ, পাহাড়ে যাওয়া, বৈরাগী হওয়া, গৌরাঙ্জের মত নৃত্য করা, 
মব একেবারে । এ যে আসল মাদক বাহাদুর আসছে। এবার কে 
কত পান করবি করে নে।  » 

“& আদ্যাশক্তি আস চেন! এবার স্ব মাতাবে, সব নেবে। এবার 
পৃদ্ধি রান দেহ মন টাক! কড়ি স্ত্রী পরিবার সব নেবে? ত্র্দগ্ঞানী হতে 
বিলে, তাই হলাম। আবার নীচ মাতাল হতে বলছ? ওম শক্তি 
লালে আরু তষ| অশক্তি থাকৃবে না। একা এগিঘে পড়িব। 

“নেশ। যত বাড়িবে তত আনন্দ বাড়িবে। দেনা দে অমদে মোক্ষদে, 
নেশ: দে, যোগের নেশণ ভক্তির নেশা, নির্ধাণের নেশা, জ্ঞানের নেশা, 
বিদ্বানের নেশ। দে। গেন নেশার বিহ্বল হইয়া কালিদাস হইয়। সকল 
প্রচার পাপকে মস গর করির' শুদ্ধ এবং হুখী হই।” 

রঙ্গানন্-জীবনে উৎসবের ভাব ক্রমে কি গভীর এবং উচ্চ হইয়। 
নাড়াইয়ছিল এই প্রার্থনাতেই তাহা হু-দররপে প্রকাশিত হইয়াছে। বাস্ত- 
বিক এই উংসব কেবল থে বাহাড্র নয় কিন্তু ইহা সন্তোগে যে জীবনের 
পরিব$ন হয় রং বদলে যায় ইহাই ত্রদ্ধানন্দের উপরোক্ত উত্তিতে 
প্রকাশ। ইহাতে আরো বরক্ষ প্রতিটা হয়, পরম্পরের মধ্যে ব্রদ্ধ সঞ্চারিত 
হন ইহাই বক্ষোংগবের ফল। তাই তিনি প্রার্থনায় বলিলেন ৮ 

“পুর্ন জ্যোতি ঠাবুর, মত হইতে অনুষ্ঠান বহু দরে ব্রা 
সমাছ হইতে নব্বিধান রহ দরে, লাধনক্ষে এ হইতে, মুক্তিধাম বহু দুরে 
আমাদের চেষ্ট! হইতে কাধ্য বৃহ দূরে। তোমার মরে এক হয়ে প্রেমে তাত 
আর তন্ময় দেখিব। উত্সবে ধন দান করেছ, আশীক্বাদ করেছ এখন 
তখয় হয়ে খাব, বর্গচক্তে ঘুরিব, ব্রন আকাশে উড়িন। শরীর 
গ/মন ভন মাবে। তাই হয়ে যাব, ঈশার গৌরাঙ্গের য| হয়েছিল 


২৩ আবরদ্ধান দ কেলবচন্ু। 


তোমার ভূষণে তন্ময়। হরি আমাড়ে আমি হরিতে, তোমার ভিতর 
& আমি আর আমার ভিতর এই তুমি, :এই যে নথি হওয়া, 
এইটি তুমি এই কয় জন তকে হরি করে দাও। এলে যদি, তবে 
ূরগন্ধ গাপ কলঙ্কিত শরীরকে রূপবান্‌ কর, ক্কান্ছকে গৌরাঙ্গ কর, তন্ময় 
কর। ধষিতেজ আমাদের চিতর দাও, তুমি আমার হয়ে যাও, আর 
আমি তোমায় হয়ে যাই। আমি এবং আমার বন্ধু বান্ধব সকলে এক 
হয়ে তন্ন হয়ে যাই। তত্ময় হরিতে আর তন্ময় তাই বন্ধুতে, মলে 
এক হয়ে গেলেন। ভিতরে কেবল ত্রহ্ষনিনাদ গুনি। ত্রহ্মবাদ্য শুনি, 
চিরকাল উৎসব সষ্োগ করি।*_ প্রার্থনা, “হরিত তন” 

"হরি হে, এই ছুই দিনের মধ্যে উতসবচক্র থামিবে। অগ্গাবন! 
এই, ইহার পর গাপী আবার পাপ করিবে। ধর্রাজ্যের হবসপ্ন এমনি 
করে আমে আবার চলে ঘায়। শ্রীহরি, পৃথিবীর এই জোয়ার ভাটা 
নিবারণের উপায় কি আছে? পাপ একেবারে কি দুর করে দিবার 
উপায় নাই? দরাগিত্ধ, উপায় কিছু করে দ1ও। এই দে আমর! 
একটা যাম সংসারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এয়েছি, আছি ভাল। 
এই অবস্থাটা স্থায়ী করে দাও। 

"হে প্রেমসূরধ্য, চিরউন্জ্বম থাকিয়া হাদয়ের গগন পরিদ্ধার করিয়া 
রাখ। এবার বৃদ্দাবনে এসে সপরিবারে নিজস্ব বাড়ী জায়গ! ভ্মি 
কিনিয়াছি। এমন বৃন্দাবনের হুখ হইতে কি হিচাত করিবে? বৃদ্দাবনের 
শ্রীহরি, হাত দোড় করিয়া তোমার কাছে প্রার্থনা করি, তোমার আনন্দের 
ীরন্াবনে চিরবাসী করিয়া রাখ ।- প্রার্থনা "নিত বৃদ্দাবনধাস। 
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নদ হও, প্রাণের রক্ত হও। তুমি যদি সহায় হও, তবে এবার জন্মের 
ত মংসারকে ফাকি দিলাম। তুমি স্বামী দ্রীর মধ্যে এপ ভাব স্থাপন 
কর, স্বামী স্্ীকে সী স্বামীকে দেঁখিবে তোমার ভিতর দিয়!। ছুই জনের 
মধ্যে ব্দ্ধী। এমনি হবে পিতাপূত্র ভ্রাতা'তগিনীর সন্বন্ধ। চক্ষে চক্ষে 
্রদধদর্শন, তার পরে সথীদর্শন,দুত্রপর্শন, ভাই ভগিনী দর্শন। যাহা দেখিব, 
হরিভাবে দেখিয। তবে উপলঞ্জি করিব। ব্রদ্ধের ভাবে মকলকে দেখিব। 
তোমার পুণ্যের অঙ্জনে চক্ষকে রঞ্জিত করিয়া তবে সকলকে 
দেখিব। 

“এবার ত্রন্ধ প্রতিঠা, কেবল ব্রক্ষদমাগম নয়। এই প্রার্থনা করি 
তোমার কাছে এবার চক্ষে চক্ষে কর্ণে কর্ণে রক্তের ভিতর বমিয়া যাও। 
এবংর আমাদের হাড়ে হাড়ে ব্রহ্ম হবে। 

"হরি, আমরা যদি উতমবধন সঞ্চয় করিয়া বুকের ভিতর বাক্সবন্দী 
করিধ। চাবি হরির অতলম্পর্শ প্রেমসমুদ্রে ফেলে দি, তবে ইচ্ছা করিলেও 
ধনক্ষয় করিতে পারিব না, পাপ করিতে পারিব না। তিনি নিরাপদ 
ধার চাবি নাই হাতে। প্রেমজলে চাবি ফেলে দি আজ। হে হরি, 
-'এমনি করে পাপ শেষ করে ফেল যেন আর আসিতে না গারে।. আপ 
জার হাতে ধর্ম যার, তার কু-প্রৃত্তি ফিরিয়া আদিবেই। দর়াসিস, 
'এযানুষের ধরব তার ক্ষমতার অতীত করে দাও। 

২) “আমাদের পক্ষে পতন হওয়া যেন একেবারে অমন্তব হয়; আর ভয় 
না থাকে; কেহ ঘেন মনের শাস্তিতঙ্গ করিতে না গারে। এবারকার 
চাবিবন্দ ধনের মত হয়ে রহিল। হাড়ের ভিতর শিষ্ট ভাব মধুর 
জা পৃণ্য ভাব যেন প্রবেশ করে মা, মন্্লময়ী, কৃপা করিয়া আমাদিগকে 
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বাস্তবিক ব্রদ্ধানপ্দের এই ব্রদ্দোশৰ এক জর্নানগপূর্ণ মানব-জীবন- 
উনৃতকারী আধ্যাস্িক ও মানসিক মহা ভোজের ব্যাপার। এক মাস 
ধরিয়া এই ভোজ প্রকতভাবে সম্ভোগ করিলে সমস্ত বর্ষই অধিকতর উন্নত 
জীবনে মাধকগণ যে জীবনঘাপন করিতে পারিবেন তাহাতে আর সন্দেহ 
কি। এই উত্সব সাধন যাহাতে অুখপ্রদ হয় তদ্ধানন্দ ক্জন্ত 
কতই প্রার্থনা করিয়াছেন। বস্তত ব্রঙ্গানন্দ কিন ব্রদ্ধেতেই আনন্দিত 
তাই নিরাকার ত্রদ্মকে লইয়া কিরূপে মহা আনদ্দিত হইতে হয় তাহাই 
তিনি ব্রচ্ধো ংমবে দেখাইলেন। এই ব্রদ্ধী সবই বক্ষানন্দ-জীবন। 





ধর্মপ্রচার, সমাজমংস্কার, কণ্্মযোগ, ছুর্নীতি ও 
মাদকনিবারণ, রাঁজভক্তি, দেশহিতৈষণী। 


্্রীব্ান্দ কেবল প্রাচ্যভাব বশবর্তী হইয়া নববিধান সাধন 
করিয়াই নিবৃত্ত রহিলেন না, ইহ! যাহাতে প্রচার হয় তাহারও 
ব্যবস্থা করিলেন। তিনিই ব্রাহ্মদমাজে ধণ্প্রচার প্রথম আরম্ভ করেন, 
এবং আপনি বিষয়কর্ম ত্যাগ করিরা ও স্বীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা অপর 
কয়েকজন যুবাকেও বিষয় কণ্মত্যাগ করাইয়া প্রচারক দল গঠন করতঃ 
দেশে দেশে এই নবধর্থ প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ভাহারই উত্তেজনায় 
মহষি দেবেন্বনাথও সময়ে সমযে স্থানে স্থানে ধপ্রচারার্থ গমন করেন। 
এই জন্ত যখন ব্রন্ধানখের তিরোধানের কয়েকদিন মাত্র পূর্বে শ্রীমহধি- 
দেব ব্রঙ্গানন্দকে দেখিতে আসেন, আমেরিকায় শ্রীযুক্ত প্রতাগচন্জ্ের 

7.৯ আন্সিন জিনি কেশবচদকে বলিলেন “বাবা 
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বাস্তবিক কেবল বরান্মমমাজ ব| নববিধানে কেন, বর্তমান গ্ুগে ধ্যা্স- 
বায়ণ নির্জন সাধন-প্রির হিন্দু জাতির মধ্যে ধর্ম প্রচারের ভাব ঘ| 
[বন হইয়াছে, তাহ। যে ব্রা্ধানন্েরই গুণে ইহ! যকলকেই মুক্তকঠে 
টাকার করিতে হইবে। যদিও খ্বীষটধর্ম প্রচারকগণ ব€্মান কালে এ 
শে প্রচারের প্রণালী আনঘন করেন সত্য, কিন্ত ব্রধানদের ত্র ক্ষধর্ম 
চার ও প্রোরত প্রচারক দল গঠন দেখিয়াই যে হিশুসমাজের বিভি্ 
লন নৃতন নতন তাবে প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন ইহা কে অঙ্গীকার 
চরিবে। 
যাহাহউক বহ্ষ।ন দ স্ববুং এবং নববিধান প্রচারক মহাশয়গণ ভারতের 
র্ঘত্র এবং ইংলগু, ও কেহ কেহ আমেরিকা) পারদ্য এবং আরব পর্ঘন্্ 
[মন করিয়া এই ধর্মু গ্রচার করিয্বাছেন। ত্রহ্ানদদের এই প্রচার কিন্ত 
'কবল মুখে মত প্রচার করা নহে। তীহার প্রচার, জীবন প্রচার। তিনি 
₹খনও কৌন মত ব| তব্ব যতক্ষণ না জীবনে সাধন করিতেন, ততক্ষণ তাহ। 
কেবল পুস্তকে পড়িয়া ঝ| লোকমুখে শিখিয়া প্রচার করিতেন না। তিনি 
ধলিতেন যে ৩৬৫ দিনে তিনি ছুখানি বইও পড়িতেন কি না সন্দেহ। 
তিনি যাহ! প্রচার করিতেন জীবন্তরূগে পবিত্রাসত্ার দ্বারায় পরিচালিত 
মা হইলে করিতেন ন|। তাই একবার বলিলেন "যদি আমি প্রত্যাদেশ 
ঘনগভব ন| করি, আমি কিছু বলিতে গেলে থেন মনে হয় আমার ব্যাকরণ 
অস্তন্ধ হইল, ছুট কথাও নুখ খুলিয়৷ বনিতে পারি না, আর প্রত্যাদেশ 
গাইলে আমি এমন অগিময় সত্য এচার করিতে গারি, যে তাহাতে বান্তির 
দুর্ভেগ দূর্ন চূর্ণ হইয়া যায়।" | 
প্রতি বর্বেট।উনহলে তিনি যে বন্তিত| করিতেন মমস্ত বর্দ জীবনের সাধনায় 
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করিতে যান তখন তিনিই স্বয়ং ঈশ। দ্বিতীয়বার আবিষ্ঠত হইয়াছেন 
অনেকে ইহা ভাবিয়। কতই তাহাকে মম্মান করিয়াছেন। একবার এক বৃদ্ধা 
নারী মহা ভিড়ের মধ্যে তার গায়ের চোগীর কোণটুকু ছু'ইবার জন্য মহা 
আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু সেখানেও বন্তৃতাকালে তিনি মুক্তকঠে 
প্রকাশ করেন "আমি কেবল শিখিতে আমিয়াছি।” যথার্থ শিক্ষার্থীর 
ভাবে কেবলমাত্র পবিভ্রাত্মার দ্বারায় পরিচালিত হইয়ব| জীবনের অতি- 
জ্ঞাত সত্য প্রচারই তাহার ধর্ম প্রচার। এই জন্য জীবনবেদে তিনি 
বলেন “্যখনই বলিতে হইল সত্য আপনাপনি সতেজে বাহির হয়। 
দিবার জন্য আসি নাই বুঝিতে পারিয়াছি, আসিয়াছ শিখিতে।” আরও 
“কাল য। বন্তৃত। করিয়াছি সেই বক্তৃতা যদি পুনরায় করি মনে হইবে 
অসার গুরুগিরি করিতেছি। আমার আত্মায় সত্য আমিলেই অন্ঠের হইবে।" 
এই নিমিত্ত প্রতিদিন তিনি নব নব সত্য প্রচার করিয়া তাহার গৌরব 
আপনি না লইয়া সকল গৌরবই ভার ভগবানকেই দিয়াছেন। আরও 
বলিলেন, “অধ্যাপকের সংখ্যা এত বাড়িতেছে কেন? সকলেই যে 
শিখাইতে চায় কেহই থে শিখিতে চায় না, হৃমতি দাও সকলকে 
শিখিলেই শিখান হইবে।” বাস্তবিক এক অপবিত্রাস্বার প্রেরণাই তীর 
প্রচারের নিয়ন্তা। 

এইরূপে পবিত্রাত প্রেরিত হইয়া তিনি যেমন নিত্য নব নব অত্য 
প্রচার করিয়াছেন, তেমনি তাঁর প্রচার প্রণালীও নূতন নৃতন। ত্রঙ্গানন্দ 
তার নবধ £বিধান প্রচারার্থ প্রধানতঃ নিযলিখিত কত়েকটী প্রণালী 
অব্লশ্বন করেন £(১) ত্রন্মমন্দিরে উপদেশ। (২) প্রকাশ্য সভায় 
7 (লিখ শি ছাাটি উন্মাদ গানে বন্ত তা। (৪) সঙ্গীত সঙ্ী- 


ঘন 
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ভন। (৭) নব নৃত্য অর্থাৎ বৃদ্ধ, যুব ও বালকগণের তিন দল 
লী আকারে আবন্ধ হইয়| হরিনাম কীর্ভন করিতে করিতে পরম্পরের 
নরীত গতিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া*বৃত্য। (৮) বন্ধু সম্মিলন। (৯) একা 
কা প্রচারযাত্র! ঝ| সদলে প্রচারঘাত্রা। (১০) পত্রাদি লেখা দ্বারা 
চার। (১৯) অভিনয় দারায় প্রচার ইত্যাদি । 

পররযোগে ত্রঙ্গানন্দ কিরূপে ধন্ব প্রচার ও শিক্ষা বিধান করিতেন 
|র দৃষ্ান্্ব্প ভার প্রির জামাত। কোচ বেহারের মহ।রাজাপে, ১৮৭৯ 
1লে তীর জমিন উপলক্ষে উপহার স্বরূপ থে পর লিখিব। উপদেশ 
ছিলেন তাহাই এখানে উন্নত করিতেছি। সেই উপদেশ উপহার 
ই 8 

প্বধ্ব বিষয়ক করব্য £-_আত্মাতে এবং সত্যেতে প্রতিদিন ঈশ্বরের 
জ। করিবে এবং তোমার প্রার্থনা যেন সংক্ষিপ্ত ও মিষ্ হয়। ঈ.রকে 
তোমার পিতা মাত জানিয়া তাগবািবে, ভাহাকে তোমার প্রভু জানিয়। 
অন্ুঘরণ করিবে, তোমার রাজা ও বিচারক জানিয়া ভয় করিবে, তোমার 
বন্ধু জানিয়া বিবা করিবে এবং তোমার পরিত্রাতা জানিয়৷ পুজা 
করিবে। মৌভাগোর সময় তাহাকে ধন্যবাদ দিবে, বিপদ দুখের সমন্ব 
সাহায্যের জন্য তাঁরই দিকে অকাইবে। সকল অবস্থাতে ঈশ্বরপরা়ণ 
হইবে, তিনি ইহলোক এবং পরলোকে.তোমাকে আশীর্ঘমাদ করিবেন। 

“নৈতিক £₹_-তোমার রিসুকে স্যত করিবে এবং সকলের প্রতি দয়া 
ও ক্ষমাশীল হইবে। সং্াহপ ও মবুষ্যত্ব সহকারে সত্য বলিবে। 
গরীবের সাহাধ্য করিবে, ছুঃখীকে সান্তনা! দিবে, ক্ষুধাওকে অন দিবে, 
বপ্পহীনকে বন্ধ দান করিবে। স্তায়বান হইবে, যাহার যাহ] প্রাপ্য 
তাহাকে তাহ দিবে । 


২৩৪ শ্ীব্রঙ্ধাননদ কেশবচন্বু। 





"পারিবারিক £-তোমার মাতাকে তক্তি করিবে। অবিচলিত বিশ্ব- 
স্তডাসহ তোনার স্ত্রীকে ভালবাদিবে। তোমার দমকল আয়ীয় শ্বজনকে 
প্রীতিনুর্ণ আস্মীয়ত। প্রদর্শন করিবে। পবিত্র এবং মুখী পরিবারেরই 
মুখ অগ্েণ ধরিবে | 

"শারীরিক 2. যত্পূর্বাক স্বাস্্যরক্ষা করিবে, কারণ শরীরই আত্মার 
বামভবন। বিশুদ্ধ বামু তোমার রক্তকে পরিষ্কার ক£ক এবং পৃক 
যোচিত ব্যারাম তোমার অঙ্গকে বলীয়ান করুক। তোমার হাহার 
নিদ্ুমিত এবং মিতার ঘশন্ন হউক, যেন অল্প কিন্বা অধিক 
নহয়। “সকাল সন্কাল শন ও সকাল সকাপ উখান্র" বিধি অব- 
লশ্বন করিবে। যাহাতে মন্ততা হয় এমন দ্রব্য স্পর্শ ব! আন্দাদন 
করিবে না। 

“জ্ঞান বিষয়ক £_-তোমার মনকে আবশ্যকীয় ভ্ঞান সর থারায় পূর্ণ 
করিবে এবৎ এমন ভাবে অধ্যপন করিবে যাহাতে মনে প্রন্জা ও সাধন- 
পরতগ্ততা বিধান করে। সঙ পুস্তক সকলকে বন্ধু বলিয়া এবং নিঙ্ছন 
দঙ্গী বগিয়] ভালবামিবে। শিক্ষাই জগত শিক্ষার আদর করিবে এবং 
বিজ্ঞানে আনন্দ অন্থেষণ করিবে চিগ্া, অভিজ্ঞতা, ভ্রমণ। ত1লে'চন। 
এবং মানব-চরির ও সকল বন অধ্যয়ন ছারাম়ু তোমার শিক্ষাকে পুর্ন 
করিতে চেষ্টা! করিবে। 

“সামাজিক £_পকলের প্রতি প্রির ও ভদ্র ব্যবহার করিবে। নারী 
জাতিকে সয়।ন করিবে। ধারা তোমাপেক্ষ। বয়সে, মান্তে ব| বিদ্যায় 
ভোঠ হাহাদিগকে ভক্তি করিবে। সমাজে তোমার উপধুক্ত পদমধধ্যাদ| 
বক্ষ করিবে। তোমার মন্যাদাদূনূপ বেশ ভষ। করিবে, তাহ! মৃলযবনীস 


শ্ীরদ্ষানন্দ কেশবচন্্। ২৩৭ 
52258-558-2০28০4 
“রাজনৈতিক £--ভক্তি করিবে তোমার সামাস্রী 'ভিক্টোরিয়াকে, 
কে ঈশ্বর এ দেশ শামনের জন্য নিধুক্ত করিয়াছেন। আইন অধায়ন 
বে, স্যায় বিচার ও আইনের, উচ্চ ভাব আলোচন! করিবে এবং 
ন তুমি রাজস্ব করিবার উপযুক্ত হইবে তখনকার উপযুক্ত রাজ- 
ঢাদানুরূপ জ্ঞানেতে এবং নীতিতে আপনাকে মুশিক্ষিত করিবে। 
[যার উচ্চ ভবিষ্যং পরিণতি এবং মহান দায়ীত্ব হদয়গম করিবে। 
[লক্ষ লোক উজ্ত অ:শ'গিতচিত্তে তোমার রাজ্য শাসনের প্রতি চাহি! 
হয়াছে। তোমার প্রজাদিগকে দুশানের নৈতিক এবং বৈষয়িক সৌভাগ্য 
(ধান করা তোমার উচ্চ াকাক্ষা হউক এবং ঈশ্বরের আলোক যেন 

ভামার রাজ্যকে মদর্শপ্রাছগা করিতে তোমার সহায় হয়._-(অনবাদ্িত)। 

যেমন এই উচ্চ বিষয়ে তেমনি আবার শিশুতাবেও ত্রন্মানন্দ শিশু- 
দগকে উপদেশ ও শিক্ষা দিতেন। “ব্যাড অব হোপ" সভায় ও “বালকবদ্ধু” 
তে শিশুদের উপধোগী কতই মৌথিক বা লিখিত শিক্ষা দেন। কোচ- 
বহারের জ্যেঠ রাজবুমারকে এক সময় যে পত্র লেখেন তাহাই 
প্মাণস্বরূপ এখানে উদ্ধত করিয়া দিতেছি £-- 

্রীল শ্রীবুক্ত মহারাজকুমার রাজ রাজেন্দ ভূপ বাহাছুর-_ 

শুভ আশীর্ব্মাদ, 

“আগামী কল্য ভাদোংসব উপলক্ষে তুমি আমার ভবনে মধ্যাহ্ব- 
ভোজন করিগা আমাদিগকে আনদ্দিত করিবে। বৃদ্ধ মাতামহের সঙ্গে 
কিঞিৎ অন্ন ধাইযা এবং ঘকলের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিয়া গৃহ 
মাতইবে। তুমি | 

“নীহিন'ণন জ্দয়র্ন। 

নপেননন্দন নমনরগ্ঠান। 


২৩৮ আদান প কেশব্চ নদ । 








প্রদ্ধবদন মধুরগঠন। 
ণেরু ভূষণ মোহনদর্শন। 

"এখানে আসিয়া “পাপ! চিয়া, চপ কুস্তি, চুন, যত মঙ্জান ব্যাপার 
জান সংদয় থলি ঝাড়ি বিদ্য। নুক্ধি বাহির করিয়া সকলকে সুখী 
করিবে। পত্রধার। নিম*ণ করিলাম, কিছু মনে করিবে না। আমাদের 
ভালব'ন: জানিবে এবং [01১5 1197৭ শাহ পাঠাইয়। দিবে। 

[চরম্ততাকাজ্সী 

মাতামত । 
অভিনন্ যোগে ধর প্রচার এ দেশে সপ্পর্ণ£পে এক অভিনব 
প্রধানী। যদিও শ্রীমৌরাঙদের মাত্রার দ্বারা প্রতার প্রবতন কৰিঘুা 
ছিলেন বটে, ডি বওমানকালে রঙ্গমণে। অভিনন একটা কেবগ 
আমাদেরই ব্যাপ।র মকলে জানিত। বিশেষতঃ আমাদের দেশে রূদম+ 
এমনি কশুধিত হইয়। পড়িযাছিল থে ইহার সহিত ধের কোন রুকম 
যে নংশ্রব থাকিতে পারে ইহ! কেহ কহনাই করিতে পারিতেন না! রঙ্গ 
ম জঘন্য চরিত্র নব্লনারীর একট। হৃপ্রতৃতি চরিতার্থের ও বিলাপ পর- 
তর আমোদ প্রমোদের প্রধান মউও। হইয়া চাড়াইয়াছিল। প্ধানন 
স্টাহার স্বর উদ্ভাবনী শঙ্জি প্রভাবে এমন জঘন্য রগম$্কেও উদ্ধার 
করি] তাহাতে নবঙ্জীবন এবং ধশ্বজীবন সঞ্চার করিলেন এবং তাহাকে 
ষ্টাহার উচ্চ ধর্ম প্রচারের এক প্রধান উপায়রূপে পরিণত ক্িলেন 
আ্্ধ্য এই থে, 0ে সনদ উপদেশ ত্রহ্মমন্দিরে প্রদান করিলে লোবে 
বিশেষতঃ দেশের প্রধান প্রধান শিক্ষিত ঘোকে শুনিতে কখনই যাইতে 


২ ৯5--০ 


শিপ ৩পাসিপদ পা | আউলা সাপ | ভাইর তা এ 


্রীতর্মানন্দ কেশবচন্দু। ২৩৯ 





একাগ্রচিন্তে তা বণ করত; মহ! পরিতপ্ত হইতেন। বাস্তবিক 
ঘরিনাধারণ লোকদিগের মধ্যে ধর্ম প্রচারের এক অতি উৎক্ই উপায় 
যে রঙ্গমপ। তাছ। রঙ্গানন্নই দেখাইয়াছেন, এবং আমোদ আহ্াদের 
মনে যে ধর্ম মাধন ও ধর প্রচার হইতে গারে তাহ। সুন্দরহপে প্রমাণ 
করিযাছেন। 

বরন্নানদ কাহার কোন অনুচরকে এই মময়ে ইতরাজীতে লেখেন 
“আমাদের অভিনয় উত্সব সময়ে তোমার আমাদের যন্ধে থাকা উচিত 
ছিল। এ একট। ঠিক নৃতন উংমব। রঙ্গমকে আমরা অভিনয় করি, আর 
আমাদের প্রঠাকে গৌরবাধিত করি এবং আমাদের কতই আনন হয়। 
রুদম॥ ঈগরের ঠিক মির হইয়া দড়াইযাছে। দেখানে মাধকগণ নৃতন 
প্রকারে তাকে পূজ। করেন ও তার সেবা করেন। লোকেরা এ ভাব 
লইয়া বিদ্রূপ করে, তাহার। ইহ! ধারণ করিতে পারে নঠ কেননা ইহা 
এতই উ। আমোদ প্রমোদকে পবিত্রা সার স্পর্শে পবিত্র করা, যে রঙ্- 
মঞ্চ এতদিন অপবি্ত] এবং জবন্তার ঘোপান ছিল তাহাকে বিশুদ্ধ 
কর। এক পবিত্র কাধ্য ।” 

রঙ্গমঞ্চের ন্যায় খোল, কর্তাল, কীর্তনও তখন কেবল ইতর থেণীর 
বৈগ্ণবদিগের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। উচ্চ শ্রেণীর ভদ্র ঘমাজে তাহ। 
আাদরদীয় ছিল ন| বরঙ্জানপ্দই সে সনুদয়কে উদ্ধার করিয়া তর সমাজে 
গ্রতিত করেন এবং এমন কি দেশী খ্ীসটনধাবলমবীগণও তাহারই 
দৃ্টান্তে এই খোল কঙাল কীনকে ধর্ প্রচারের প্রধান উপায়ক্ূপে এখন 
গ্রহণ করিয়ােন। 

্ধানই বর্তমান দেশীয় সমাজ সংস্কারের প্রথম প্রবর্তক। 

শি পশ্গন্দ নাথবর সহিত ব্্ধানন্দের যে মততেদ হয় 


২$ হবগগানন কেশবচখু। 





2, রী 74128- বত রি 

এই মন ম্্কাতট ভাহার প্রান কান এবং তই বান ই তিনি হম 
€ 

কর বত হন! জন্হভের নিন, বাগারিতা শিসাতগু শুতিস 

বিধববনহ প্রবল, কীশিকা বিস্াকতনহ্ীদিগের পুনের চরম 


স্ধান এ মহলে হয প্রনানাপরুই হন! 
এক্ক কখুর ঘগূন মহলেই শিত তখন সং মানতট হার মহান 


এবং পাঁশ্পনে তাত ইহা বিখার করিলে কি আর জাহেদ পীকার 
করাযায়। বিধাতার ইঙিতে হাহারা নিগাধ করেন যৌব্নকাপই 
যে বিলাছেরু প্রকটকাল তার! কিআার অঙ্গীকার করিতে পারেন ও 
তাই বালাবিবাহ নিবারণ করিয়। রক্ষানন যৌরন-বিবাহ প্রবল করেন, 
তাবে সী পুকষ কাহারহ অধিক ব্মনে বিবাহ তিনি অনমোদন করেন 
নাই এবং যদিও বিধবাবিবাহ প্রথা তিনি অনযোগন করেন মহা, কিন্ত 
বিবাহ মঙ্ধেই হাহছার মত এক অতি নতন মহ। ঠিনি বলেন “পরিণয় 
একট বগাঁয় অন)ান এবং গ্েইভাবে ইহাকে এন] করিতে হইফে। 
আত্মাই বিবাহ করে এবং প্রত পরমেশ্বর এব তিনিই কেবল একটা 
অনরাস্থার সহিত অপর একটী অমরাস্মার উদ্বাপ্রথি বন করিয়া দেন) 
রাখিও ঈএর স্বয়ং যে বিবাহে পৌরহিত্য ন। করেন তাহা 
বিবাহই নহে।' সুতরাং এইভাবে গয়ং ঈশ্বরের প্রেরণায় বিমাহ মন্পা- 
দিত হইলে আর তাহাতে জাতি বা অবস্থা ভেদও কিছুই থাকিতে পারে 
না এবং কোন প্রক্কার অন্তায়ও হইতে পারে ন!। 
গা'গত্য দেশের স্থায় পাত্র পাত্রীর কেবল মনোনয়নের ছারার নিব এ 
রঙ্ধানন্দ অনমোদন করেন নাই। তিনি বলেন, "হয় পার পাতী পর- 
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হ। হইলেই তাহাতে দে ঈশ্বরেরও অন্ভমোদন আছে অনেক পরিমাণে সিদ্ন্ত 
হইবে। তিনি আরও নিম করিয়াছেন, “কোন শুুষ একাধিক ্বী গ্রহণ 
করিবে ন; কোন রও একাধিক স্বামী থাকিবে না) এবং “বিঝহিত 
বাক্তি পরম্পরকে পৰিতাগ কন্দিতে পারিবে না, পুনর্কার বিবাহও করিতে 
পারিবে না” 

বিধবাবিবাছ ব! বিপটীকের পুনধবাহ সন্বন্দেও তিনি বলেন “যদি 
নিতাদ আও বয়সে পতি ব। পরী পরলোকগত হঘু তাহা হইলে যে জীবিত 
থ!কিবে সে পনরায় বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু যদি অধিক ব্যসে মৃত্য 
যু তাহ। হইলে জীবিত ক্য্চির পুন ঘ্ার বিবাহ বিষয় চিন্তা ন। করিয়া 
প্রভু পরমেগরের পদে স্ীর জীবন উতর্গ করাই শ্রেয়ঃ।” তিনি আরও 
নিম করেন যে “বিবাহাথ.দিগের মধ্যে জাতীম প্রথা নিষিদ্ধ জ্ঞাতিত্ 
অখব! পারিবারিক কোন প্রক্কার নিকট যন্বন্ধ থাকিবে না। নিকট 
ঘশকীঁয বাক্তিকে কেছ বিবাহ করিবে না, কারণ তাহা ভরঞ্কর 
অধাভাবিক, নীতি বিহিত এবং অনিইকর।” 

শিশিকা অবগ্েও তীর মত অতি নূতন । পুরুযোচিত বিগবিদ্যা- 
লরের শিক্ষা স্বীপ্রচতি সমধিত বলিয়া তিনি অনুমোদন করেন 
নাই। তিনি এসন্ত দ্বীশিক্ষা এক অভিনব প্রণালী প্রবর্তন করিয়া 
ভিস্টোরিয়া কলেজ স্থাপন করেন ও তাহাতে তার আদর্শ প্রণালীমত 
শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন। 

রী স্াহীনত। সন্দ্েও ব্্ীনদের বিশেষ মত এই ছিল, যে নারীগণ 
প্রচত ধািতী হয়। ঠাহাদের নি নিজ ঈৰ্র নিয়োজিত কাধ্য স্বাধী- 


নতাসহ স পন্ন করিতে সক্ষম হইলে ভাহা করিবেন) কিন্তু তিনি বলেন গে 
প... এশ্পির্ষশান ছা আযাদ 
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বা অন্ান্ত কার্ধ্যে মন্ত হয় এবং পুরুষের অভ্যাম অনুকরণ করিয়! স্বভাব 
বিনে ঈশ্বরকে অগ্রাহথ করে তাহাকে ধিক। মহা বিনাশ তাহাকে প্রতীক্ষা 
করিতেছে এবং লজজী, অধঃপতন তাহার পক্ষে অবশ্যপ্তাবী।” ব্রদ্মানন্দই 
সর্দপ্রথমে ত্রাহ্মমমাজে আপন সহ্ধন্মিণীকে আনয়ন করেন এবং তক্জন্য 
স্বজনগণ কর্তৃক নির্নাদিত হন। হিলুসমাজে যেমন অবরোধ প্রথা দৃঢ় 
হইলেও ধর্মা্থে স্বাধীনতা আছে, ত্রদ্ধানন্দ দেইভাবের স্বাধীনতাই 
অনুমোদন করিয়াছেন। নরনারীর অবাধে অবৈধ সংমিশ্রণ ও েস্ছাচারিতার 
কিছুতেই তিনি প্রশ্রয় দেন নাই। ধর্মমগ্ডলীর মধ্যে ধাহাদের সহিত পরম্পর 
ধ্স্ন্ ৃঢ়পে স্থাপিত হইয়াছে অর্থাৎ হারা নারীকে ত্রহ্গকন্টা, এবং 
নরকে ব্রহ্ধনস্তান বলিয়। সয়ান করিতে শিখিয়াছেন তাহাদের স্বাধীনভাবে 
মিলন অবৈধ নহে । ফলে নবনারীর পরম্পর মিলনে কোন প্রকার নীতি 
ধর্ের অপল!প হইয়া স্বাধীনতার অপব্যবহার না হয় ইহাই ব্রদ্ধানণের 
কান্তিক চেষ্টা। 
কর্দুধোগও বদ্মানন্দের নবধর্ধের এক প্রধান অর্গ। নিগ্রিয় নিদানু 
যোগী নববিধানের লোক নহেন। কার্ধযতঃ ধর্থু সাধন নববিধানের 
প্রধান লক্ষণ। কারণ বদ্ধানন্দ বলেন “প্রকৃত পরিশ্রমই উপাসনা, ইহা 
ঈশ্বরের অনস্থ শঞ্তির পুজা।" সুতরাং মেইভাবেই তিনি নববিধান মণ্ড- 
লীতে বিবিধ কর্থানটান প্রবর্ধন করেন। ব্রঙ্গানন্দ যে অধুদয় কর্মামু- 
ঠান করেন তাহার মধ্যে নিলিধিত কয়েকটা প্রধান £--(১) প্রচারক ও 
্রাঙ্ধ পরিবারদিগের জন্য ভারত আশ্রম। (২) মঙ্গলবাড়ী। (৩) 
্রা্মছাত্রদিগের নিমিত্ত নিকেতন। (8) মাধন কানন। (৫) ব্রহ্ধ- 
25 শা ভি আম্মবিবাতের বাজবিধি। (৭) আলবাট কলে 
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আলবার্টহল। (১১) ইওিয়া ক্লব। (১২) ভারত মংস্কীর সতা। (১৩) 
ইত্রাজী দৈনিক “ইত্ডিয়ান মিরার" প্রকাশ। (১8) হৃলভ সংবাদ পত্র 
সাপ্তাহিক “হুলভ সমাচার” (১৫) ধর্ম প্রচারের জন্য পাক্ষিক “ধর্দৃতত্ব।” 
(১৬) ইংরাজী রাজনীতি প্রচারার্৫থ “লিবারেল” (৯৭) ধর প্রচার জন্ত 
“নিউ ডিস্পেন্সেসন্।” (১৮) মহিলাদিগের জন্ত "পরিচারিক।।” (১৯) 
বালকদিগের জন্ত "ঝালক বন্ধু” (২০) মাদক নিরারণের জন্ত “বিষবৈরী ।” 
(২১) মহিলাদিগের আধ্যনারী সমাজ । (২২) মাদক নিবারণ জন্য "ব্যাড 
অব হোপ" সভা। (২৩) যুবকদিগের নীতি সভ।। (২3) প্রচার 
কার্ধ্যালর ও মুদ্রা যন্ত্র। (২৫) সাধকদিগের জগ্ত বিধান ব্যাঙ্ক এবং 
(২৬) পুস্তক প্রণরণ ও প্রচার ইত্যাদি । 

পৃথিবীতে তীর শেষ কার্য কমলকুটারের নবদেবালল় প্রতিটা এবং 
এই উপলক্ষে যাহ! বলেন তাহাই তার শেষ প্রার্থন| এবং উপদেশ। 
ইততিপুঢ্র কমলকুটারের একটা প্রকোঠই পারিবারিক দেবালয়নধপে ব্যবহৃত 
হইত) কিন্তু নবসংহিতা রচনাকালে একটা হ্বতন্ত্র দেবালয় গৃহ নির্াণের 
নিমিত্ত তার প্রতি ঈশ্বরের আদেশ হয়। তাই তিনি ভয়গ্কর দুরারোগ্য 
রোগশধ্যায় পড়িয়াও এই দেবালয় নি ্াণের ব্যবস্থা করেন। দেবালয় নিশা" 
ণের ইট কিনিবারও টাকা, তখন ছিল না, বাড়ীর পশ্িমদিগের কতকগুলি 
চাকরদের অতিরিক্ত ভাঙ্গা ঘর ছিল, তাই ভাঙ্গাইয়া প্রচারকদিগের দ্বারায় 
ভিত্তি স্থাপন করাইয়া তাড়াতাড়ি এই দেবালয় নিন্দা করান। যে দিন 
প্রতিঠার দিন স্থির হয় মে দিন তার এমন অবস্থা থে শয্যা হইতে উঠিবার 
শক্তি নাই, তথাপি এমনই কান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করিলেন যে াহাকে 
চেন়্ারে বমাইয়। সকলে আনিতে বাধ্য হইল । দেবালয়ের দ্বারে আনীত 
হইলেই হাত জোড় করিয়া হাসিতে হাসিতে কীপিতে কাপিতে চেয়ার হইতে 


২৪$ শ্ীতরক্মানন্দ কেশবচন | 


উঠয়! বেদীর উপরে শেষ বসা বসিয়! দেবালল় গ্রতিঠা করেন। এই 


উগলক্ষে ধে মহাভাবপূর্ণ সরল শিশুর স্ঠায় প্রার্থন করেন ও উপদেশ 
দেন তাহ! পূর্বে প্রকাশ করা হইয়াছে।. 

এই নবদেবালয় সত্যই জগজ্বনের এক মহাতীর্থ। আজ ন! 
হউক কাল ন| হউক এক দিন ন! এক দিন ইহা তীর্থ বলিয়া গরিগণিত 
হইবেই এবং তিনি যেখন বলিয়াছেন “ইহা দ্বারায় জগতের কল্যাণ হইবে।” 
সথধু তাই কেন তার কলুটোলাস্থ জন্মস্থান এবং তাঁর বাসস্থান 
কমলকুটার তন্ববিদৃদের দর্শনীর স্থান বলিঘ্না এখনই যেমন গতর্ণমেন্ট 
্বারায় মর্খুর ফলক স্থাপিত হইয়াছে, এক সময়ে অসংখ্য ভক্ত 
সাধকদিগের নিকট এই স্থান এবং বিশেষভাবে এই দেবালয় ও পূর্বে 
যে প্রকোষ্ঠে দেবালয় ছিল ও তার মহা প্রয্বাণ কক্ষ, তার মতী দেবীর 
প্রযাণাগার ও জলসংস্কারের কমলমরোবর এবং তর রন্ধন ও ভোজন- 
স্থান এবং মাধনকুটার প্রত্যেকটাই এইরূপ তীর্ঘরূপে সমাদৃত 
হইবে। 

এই সকল কর্ধানুষ্ঠানের বহুল বৃত্তান্ত তার জীবন বৃতান্ত পাঠ করিলেই 
কলে জানিতে পারিবেন, হৃতরাং বাহল্য ভয়ে আযরা এখানে তার অধিক 
সমালোচনা অন।বশ্যক মনে করি। এক বখায় বলিতে হইলে মানব-চবিত্র 
উন্নত করিবার বিশেষজঃ ভারতবাসীগণের পারিবারিক, সামাজিক) নৈতিক, 
আধ্যাত্ত্িক এবং জ্ঞানশিক্ষার উন্নতি বিধানার্য যাহ! কিছু আবশ্যক এমন 
কোন অহুঠানই ছিল না যাহার হংস্কার তিনি প্রবওন করেন নাই। 
এমন কি বেশহ্যাদির সংস্কার সগদ্ধেও তার উপেক্ষা ছিল না। তিনি 
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গরিষ্কার অথচ বেশী জণাকাল ন| হয় এবং অর ব্যয়গাধ্য হয় এজছ্ত 
তিনি এক বিজ্ঞাপন দিয়া সাধারণের অভিমত আহ্বান করেন। 
পুরুষদিগের পোষাকে অফিষের বেশ মধ্যে পূর্বে প্রায় সকলে 
শালের চোগ! ব্যবহার করিত, তাহার পরিবর্ডে তিনিই আলপাক্কার নূতন 
চাপকান চোগা প্রবর্তন করেন। 

আহার পান হম্বন্ধে মিতাচারিতই ব্রদ্দানন্দের নীতি ছিল। আহার 
পান বিষয়ে সংগম ও বৈরাগ্য সাধন করিতেই তিনি মকলকে শিক্ষা 
দিয়াছেন। তিনি নিজে নিরামিষ ভোজী ছিলেন এবং "্বাহারা দীনতা 
এবং সামান্যূপে জীবিককানির্াঞের ব্রত লইয়াছেন এবং ইপ্গিয় পরতন্তা 
হইতে আপনাদিগকে এবং প্রতিবেশীদিগকে রক্ষা করিবার জনা আস্ম- 
ত্যাণে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহার! মহ্ম্য মাংসাহার না করেন" ইহাই 
তার উপদেশ। ফলে "যাহা তোমার দুর্বল ভাতার পতনের কারণ হয় 
তাহা হইতে বিরত থাকিবে” বিশেষভাবে ইহা শিক্ষ। দিয়াছেন । 

দেশের মামাজিক ছুনাঁতি নিবারণ, বিশেষভাবে মাদক সেবন নিবা- 
বরণের জন্য ব্রক্ষানন্দ যারপর নাই চেষ্টা করেন। তিনি যুবাদিগের মধ্যে 
নীতি বিস্তারের জন্য একটা "নীতি মমিতি" গঠন করেন এবং তাঁহারই 
উৎসাহে কতিপয় যুবা এক প্রতিক্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া নীতি সাধনে ও 
যুবকদিগের মধ্যে নীতি সঞ্জার়ে কতমংকক্স হন। এ সমিতি সম্বন্ধে নব- 
বিধান পত্রে বরন্নান দ এইবপ লেখেনঃ_-“আমাদের যুবক ভরা ঠগণ আপনাদের 
কু-অভ্যাম পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র চরিত্র হইবার নিমিত্ত একটী নীতি 
মমিতি গঠন করিগাছেন। ইহা প্রণংসাজনক উদ্দেশ্য, এবং মহানভুতি 
ও উত্াহ গাইঝার খোগ্য। অপবিত্র থিয়েটার ও হুরাপানের প্রাবলা 
সময়ে মুষ্টিমেয় যুবক আত্মা যে কোন প্রকার বাছা ব।ছৈ চৈ 
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ন। করিয়া? আপনাদের চরিত্রের পবিরতা উন্তির জগত স্লিভ হইয়া 
ছেন ইহ1ও ঘুখের বিষয়। ঈর এই যুবাদের আশীলাদ +$ন।” 

এই মুবক নীতি সমিতির মতাগণ নিলিখিত মনে প্রতিজ্ঞাপর 
স্বাক্ষর করিয়া দলবন্ধ হন £--আমি এতন্বারান্থ এই প্রতিজ্া করি- 
ভেগ্ছি যে আমার চি, বাক্য এবং ক!ধ্যে নৈতিক পবিহতা বক্ধা করিতে 
সভত চেটা করিব এবং অন্কেরও ছুনীতি নিবারণে আচে থাকিব। 
ঈপ্বর আমার মঙ্গার হউন" 
এইকপ মৃদক লিবারণী যুবইদল গঠন করিয়াও রঙ্ধানদ তাহাদিরকে 
এই মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেন ২ 

“গনি এত াধায প্রকাশ্যতভাবে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি এ 
বা কোন প্রহার মান সেবন. করিল ন. এবড কোন আকারে 
তমাকও দেব্ল রি ন! কিগ। উবধার্ে প্রয়োঙ্ন বাতীত কোন 
মাদক দবাই ব্যবঙগার করিব না। আমি আরও প্রতিক্! করিডেছি খে 
আহকেও মাদক নেবনে বিরত ও নিকুংমাহিত করিতে চে করিব 
৮ আমার ঘগায় হউন ।" 
বাঞ্বিক মান নিবারণের বিক্ধে বওমান বুগে ধানন্দ যেমন 
সংগ্রাম করেন এমন কেছই করিয়াছেন কিন! সন্দেহ । ঠিনি বিলাতে 
গিয়া ঘত সভ, পমিতিতে ব্তত) করেন তাহার প্রত্যেক মভ/তেই ইতর, 
জের ছুরাব্যবসদের বিদ্ধ তীর আকমণ করেন এবং এভবেশেও 
বুবাদিগরের মাদকের বিদ্ধে ছণা উদ্দীপনের নিমিত্ত নানাপ্রকার 
উপদেশ ও বড়ত দিপ্না এবং এমন কি সোলার মাদক দানব করিয়। বালক, 
দিথের ছারায় তাহ! দঃ করাইয়। আমোদ ছলে কতই শিক! দেন। আমর! 
নিংশদচিতে বলিতে পারি এর প্রভার ও উ-মাহবলে আমাদের সমমের 
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স্লের ছাদের মধ্য হইতে হুরাপান কি চুকুট নম্য তামাক পর্যন্ত প্রায় 
উ/য়। গিয়াছিল এবং মেই ঘমঘামদ্িক অনেক শিক্ষিত ব্য ঘাহারা এখন 
উদ গদহুহইয়] জীবিত রহিয়াঠছিন াছারাও এখনও তামাক পধ্য্ স্পর্শ 
করেন ন। এমন অনেক দেখিতে পাওযা যায়। ব্রদ্জানদের প্রেরণায় পরিচালিত 
“বিষবৈরী” পত্র ক্ষুদ্র হইলেও ইহা দ্বারায় তখন যথেষ্টই কাজ হয়। কিন্ত 
হায়! এখন দে রকম মাদক নিবারণের কোন ভা ঘমিতি বা পত্রাদিও 
নাই, আর অতি শি শুগণের মধ্যেও অবাধে সিগারেট চুকট ফেবন প্রচলিত 
দেখ। থায়। ছুরাপানের প্রচলনও নাকি ঘুবাদের মধ্যে হইতেছে 
শুন ঘা, ই অত্যন্থই কষ্টের বিষ বলিতে হইবে। 

ব্রদ্ধানা ধর রা ও নৈতিক প্রভাব এতই প্রবল ছিল যে, থে 

হ্টাগার ষমীপন্থ হইয়। উহার উপদেশ শ্রবণ করিত দে বাজি 
হাজার দুর্নূতি পরাণ রঃ উহার দ্বারায় পবিত্র সঞ্চালিত হইত! 
রঃ দান ্বপে আমাদের কোন বন্ধু খে শুনিলাম, তাহাদের সহিত 

ক ছা্রনিবাছে একজন খুব। দুরিত্র যুবাদের দলে মিশিয়া সুরাপানী ও 
£ন,তি পরারণ হইয়া উঠে। একদিন আমাদের বন্ধু এ যুবাকে ত্রহ্মাননের 
উপদেশ শুনিতে ত্রমমন্দিরে আনেন, যুব! আসিবার মময় পথের ধারের ছাই 
সীলোকদের প্রতি কৃদৃষ্টি বিএপাদি করিতেও কুষ্ঠিত হয় নাই। কিন্ত 
উপদেশ শুনির। যখন বাটা ফিরিল তখন আর তার দে ভাব নাই, আর 
কোন দিকে তার তাকান নাই। পরসপ্তাহে যুষ। বলিল “এক রাত্রের উপদেশের 
প্রভাব আমার তিন দিন ছিল, তিন দিন মন কোন দু্ধর্্য বা ুশিন্তা 
কন্তেও মাহী হয় নাই। আর ফেখানে যাবো, ন] গেলে আমার মব যাবে।” 
উপরোক্ত বনু সঙ্গে আরও একজন একদিন ব্রদ্ষমন্দিরে গিয়া! শেষে 
একেবারে ননবিধানের প্রচারক হইয়া পড়েন। বাস্তবিক বিশ্বাস 
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শপ ভিলা 


প্রেম, পরিনত বাহার জীবনের আদণ নীতি, “শুদ্মমপাহবি্হ" এই 
রন্বস্বকণ ইাহার প্রাণে সর্দপ্রথম উদ্ভাবিত হইয়া ব্রাহসম'দের সাধন 
মন্রে সনিবিষ্ট হইল,ভিনি যে মগুলীতে ও দেশে হনীতি ও পবিরভ। সঞ্চারের 
জন্য এইকপ প্রভাবই বিস্তার করিবেন তাহার আর আন্ধ্য কি? সহস্র 
বংসরের যধ্যেও মণ্ডপীতে কোন রকম+ছুন'তি প্রবেশ ন! করে ইহাই 
তাহার আ্গরিক আকাক্ষা। 

সাধারণ রাজনীতি বিষয়ে ব্রচ্মানন্্ তত একট! মাথ! বকাইতেন না। 
তার রাজনীতি রাহ্ছভক্তি। হিন্দ প্রকৃতি যেমন স্বভাবই বাজভক্, রদ্ষা- 
নদ সেইরূপ রাঙ্গতক্রি সকলকে শিক্ষ! দিয়াছেন এবং নবরিধানের মুল 
সত্যঙ্গপেও ইহা নিহিত করিযাছেন। তিনি বলেন পপ্রতি পরিবারে পিত' 
মাত! যেমন ভক্তি ও পুজার ধৌঁগা সমগ্র রাজ্যেও পিত! মাত। স্বরূপ 
তেমনি রাজা ও রাণী। শ্বপেশীয়ই হউন আর বিদেশীয়ই হউন সকল 
রাজ! রাণীকেই প্রজা মাত্রেরই পিতা মাতার গ্যায় আন্তরিক ভরি করা 
উচিত। কেন ন! ঈশ্বরের ছ্বারায় প্রেরিত হইয়াই তাহারা প্রজা পালনের 
জন্ত রাজ পদাভিষি ক ইহা বিশ্বাম করিতে হইবে।- 

বিশেষভ ধাহার! বিধান বিশ্বামী ভাহারা রাজা রাণী যে বিধাতা 
কর্তৃক নিয়োজিত ইহা বিশ্বাস না৷ করিয়াই পারে না। কারণ বিধাতার 
নিমগ্ণ বিন! কি এত বড় একটা রাজ্য শাসন ব্যাপার আকন্গিক হইতে 
পারে? এই নিমিত্ত ব্হ্মান্দ রাছতির* একান্ত পক্ষপাতী । এই 
রাজনক্তি প্রণোদিত হইয়াই তিনি মহার!ণী ভিষ্টোরিয়ার জানো :সব 
উপলক্ষে একবার এইরীপ প্রার্থন| করেন £-- 

গে পম, হে তারতের রাজা আজ হরিতঞ্চির সঙ্গে রাজনভর্ষি 


ীত্রহ্ধানন্দ কেশব । ৯৯, 





রা্ীর জন্মদিন উপলক্ষে ভারত আনে: উত্মব- করিতেছে। আরও 
আনন্দিত হউক, আরও উৎসব কর্ক। | 

“হে পরমপিতা, আমরা সৎসার জানি না, পরিবারের মাতাকে জানি 
না, আমরা কেবল এক ঈদ্বরকে জানি। আমাধের সকলি তুমি আমা- 
দের মহারামী ভিক্টোরিয়া তোমারি। আমাদের ভারত শামন পরিত্রাণের 
শামন, কল্যাণের হেতু, আমর! তাহাই জানি। এই বাজ্জী তোমারি 
প্রেরিত এই আমরা মানি। হরি, সংঘারে আমাদের মা যেমন, রাজ্যে 
তেখনি আমাদের মা যহারাণী । যাহা তোমার তাহাই আমার, আহাই 
আমাদের, যাহ! তোমার নয় তাহ আমাদের নয় 1 

“আমাদের রাজার কী্তি আমর একটুও বাদ দিতে পারি না। মা, 
তোমার বিধানের ভিতরে এই রাজ্য, তোমারি ভিতরে এই রাণী। এই 
গার এক খানি রূপ। মা কত রূপ দেখাও। রাজ্যে গিয়া রাণী হও, 
নদীর মী হও। কীর্ডি তব অনেক প্রকার, কিন্তু ভক্তের কাছে এক 
কার যত দিন বাচিব তোমার কীর্তি মাথায় করিব। 
মা তুমি ধাহাকে রাজেশ্বরী করিলে কোটী কোটী লোক ধার অধীনে, 
ক্টাহাকে মানিব না? মা, তুমি আমাদের বলিলে তোমাদের 
্যানের জন্য আমি একটি ছোট মাকে পাঠাইলাম, তোমরা ইহাকে 
ড়ভক্চি, পিঠভক্তি, রাজভক্তি সব দিবে। মা) আমাদের যাহাকে যাহা 
:. হলিতে বলিবে তুমি, আমর! সাহাক্ষে তাহাই বলিব। 'দেখিতেছি তুমি 
. আজ তোমার অগগণে ভূষিত, সুনীতিস পনা রাজকস্ঠাকে নিজে অভি” 
_ ষি্ত করিতেছ। পি 

গা) তুমি একবার মকল ভঞ্কে ইমা 'তোমার ভারতের রাণীবে 
লই এইখানে ব আমরা দেখি। আমরা কেমন খে মুখী, আমর 








২৫5 শত্রন্ষানন্ন কেশবচ”:। 


চু 





রাজাটাকেও মার কাছে আনিলাম। মা, আজ সব এক হইয়া গেল । 
ধন্য নববিধান, তুমি সকল ধর্খু এক করিলে। 

“যেমন নববিধানের লোক রাজভক্ত এমনকি আর কেহ ইইতে পারে? 
বল দেখি রাণী, এমন রাজভক্তি আর কার হতে পারে? ভারতকে 
তুমি কুশলে রেখেছ তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা লও ভক্তি লও, আর রাজার 
রাঙ্গা তুমি হে হরি, তোমার এই ব্রাঙ্মধর্থের রাজ্য, নববিধানের রাঙ্্য 
আমরা বুশলে রাধিব। 

“্রাজাধিরাজ তুমি, তোমারি চরণে ইংলণ্ড ভারতবর্ধ এক হউক। 
মা, তুমি আজ সকল বিবাদ বিসম্বাদ দূর কর আমরা সকলে এক হই। 
মা, আমরা তোমার নবধিধান পুর্ব পশ্চিম সকল স্থানে ধেন প্রচার 
করিতে পারি। আমরা যেন রাজভক্তি দেখাইয়া বুশলের রাজ্য স্থাপন 
করিতে পারি।” 

বাস্তবিক ভারতের রাজ্য শামনে বিধাতার বিধান দেখিয়াই ব্রদ্মান দ 
এত্ত রাজতঞ্জির উচ্ছাস দেখাইয়াছেন। তিনি বিললাতে ও এ দেশে 
যখনই কোন হুযোগ প!ইগাছেন তধনই রাজভক্তি সমর্থন করিদাছেন। 
কাহার মতে রাজভক্তি আনুগত্য বিন! পিত মাউৃতক্তি এমন কি হরি- 
ভঞ্জিও হয় না। ইৎরাজ রাজ স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক নিয়োজিত হইয়াই 
এ দেশের উদ্ধারের জন্ত আসিয়াছেন ইহাই তাহার ধিগাস। ইতিহাসে 
ঈশ্বরের হস্ত তিনি স্পষ্ট দেখিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত। যদিও মুমল- 
মান জাতিও, ঈশ্বরেরই কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া এ দেশের পৌগুলিকত। 
নিবারণ করিতে আষেন এবং ভাহাদের প্রভাবেই এ দেশে শ্্রীণৌরা- 
শশ হলিস সিবাল এ গজ নানকের শিখ বিধান বা কবীর তুলসীদাম 


শ্রীবদ্গানন্দ কেশহচন্ত্র। ২৫৯ 





ছুননাতি বশতঃ তাহাদের শাসন চলিয়া যায় এবং তাহাদের অনাচার 
হইতে বাঁচাইবার জঙ্ঠই ভগবান ইংরাজ রাজকে প্রেরণ করেন। 
ইতরাজজ রাজের স্তায় দুখাসনপ্রণালী গগতের আর কোন রাজ্োই 
এখন নাই। এই প্রণালীতে রাজতন্ত্র এবং প্রজাতগ্রের সংমিশ্রণে এক নূতন 
শাদনতত্ প্রবর্তিত হইয়াছে, ইহাতে বাজাও স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন : 
না প্রজাও রাজাকে অতিক্রম করিতে পারেন না সুতরাং ইহার স্টায় হুন্দর ; 
শামনগ্রণালী আর কি হইতে পারে ? ভারতকে এমন মুপ্রথালী সম্বিত 
রানের শামনাধীন করিয়া ভগবান যধার্ঘই যে তার অনল কৃপার পরিচয় 
দিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শ।সন কর্ভাদিগের ব্যক্তিগত মানব- 
সভাবহ্থলভ দোষ ছুর্বত। থাকিলেও ইত্রাহ্গরাজাশ।সনপ্রণালী যে 
সর্ধোংকৃষ্ট এবং অতুননীয় ইহা মকলকেই শ্বীকার করিতে হইবে। 
এই প্রণালী দ্বারা শাসিত হইয়া শিক্ষা, বিজ্ঞান, শ্রী্টনীতি এব, 
পাচাত্য কর্দশীলত। লাভে ভারত পুনরায় মমুন্বত হইবে ও ইহার; 
পর্নগৌরব লাভ করিবে এই জন্তই ভগবান ইত্রাজরাজকে প্রেরণ 
করিঘাছেন। কুশিক্ষা, কুসংস্কার, ছাতিভেদ, জড়তা, নীতিহীনতা এবং 
অধীনতার পেষণে ভারতের প্রাচীন মহত্ব প্রায় সকমই লোপ পাইয়া 
যাইতেছিল, পাগাত্য জাতির প্রভাবে এবং দৃ্টান্তে মে সমুদয় তিরোহিত 
: হইবে এবং জগতের জাতি সমূহের মধ্যে ভারত আপনার স্থান লাভ 
করিতে পারিবে এই জণ্ঠই ভারতে ইত্রাজের আগ্রমন। 
আবার আন্ঠ দিকে হিন্দুর স্তায় প্রচীন আধ্যাত্মিক জাতি জগতে আ 
নাই, পাচত্য জাতি সমুহ ভারতে আমিয়া হিলগুর মিকট মেই যোগ ভর 
আধ্যায়িকত৷ লাত করিয়া আপনাদের মংসারামক্তি এবং শারিরীক প্র 
মাছের অবীনতা হইক্নিফৃতি পাইবে ইহাও ঈখবরেয় অন্ঠতর অভিপ্র 


২৫২... আরমান ফেশবচপ্র। 
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এব পূর্বপচিমের মহাযিলনে জগতে সর্কজনীন ভাতে প্রতিনিভ এক 
অধওড প্রেম পরিবার সুজন হইবে এই জন্যই ভগবানের এই অপূর্ব লীলা! 
হতরাং ইতরাজরাজ যে কেব গাছুরি করিয়া পার্থিব ভাবে এ দেশে 
আসিয়াছেন বরদ্ধানন্দ তাহা মনে 'করেন নাই। হইঝে গারে ধবাহারা এ 
দেশ জয় করেন সাহার! প্রার্থিৰ (ভাব প্রধোদিত হই তাহা করিয়াছেন, 
এবং আপনাদের অদ্রত] বশত: বিধাতার অভিপ্রায় ন1ও বুঝিতে পারেন, 
কিন্তু ভগবান তাহাদের দ্বারায় আপন ইন্থাপূর্ণ করিয়া লইভেছেন। ক্ঙ্গা- 
নন্ব অধ্যস্র দৃষ্টিতে ঈএরের এই গৃঢ় অভিপ্রায় হদয়গম করিয়াই বলিলেন 
যে ইত্রাজের মগ্রীমতা, ইংরাজের কামান বনৃকও তারভরাজ্য শায়ন করে 
ন। কিন্ত স্বয়ং ঈশাই তারতের যথার্থ রাজ। ঠারই আত্মা ইহাকে শাসন 
পালন করিতেছেন। | 

মহারাপ্তী ভিক্টোরিয়া গেবঙ্গীবনের প্রতিও ব্রহ্মানন্দের এক আস্ত্রিক 
শ্রদ্ধা তক্তি ছিল। উভয়ের দেখা শুনা আলাপের পর অবধি ব্রগ্থানন্দও 
মহারানীকে আপন মাতিবং তর্তি করিতেন এবং মহারাদী ভিক্টোরিয়া 
রহ্ধানান্বকে একজন পরম বন্ধু বলিয়া আদর করিতেন। হার শাদন সময়ে 
নববিধানের অত্দয় ছধ বলিয়াও তার ও ইংরাজ রাজত্বের প্রতি ব্রদ্ধা 
নন্দের কান্তিক রাজভক্ি আরও অধিক জন্ায়। 

তাই বলিয়া তিনি ইংরাজ রাজের দোষের প্রতিও যে একেবারে 
অন্ধ ছিলেন তাহা নহে। ইত্রাঙ্গের হুর! এবং অন্যান্য মাদক 
ব্যবসার কিংবা রাজ পরুষদির্গের অত্যাচার অন'চারের প্রতি তিনি 
তীরক্পপে আক্তমণ করিতেন এবং ইংগণ্ডে গিয়্াও সেখানকার উপ্চ 


আব্রক্ষানন্দ বেপবচ্রঃ ই 





এ দেশের টট্ষ্টরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন, ভাহার়া সে কহ, ুপহ, 
করিতে না পারেন ঈশ্বর এ দেশকে তাদের হস্ত রর 
মাবার প্রঙ্গার্দিগকেও বলিয়াছিলেন, “তোমরা অনুপ ং্া 
রাজভক্তি অর্গণ করিবে। ইতরাজরাজ মানবীয়. চ পি দরশত, 
কোনও কার্যে অবহেলা করেন তথাপি তোমমী ব্তি. 
করিবে না। কারণ ভগবান উহ্াদিগকে ভার র্‌ নি 
এই দেশে প্রেরণ করিয়াছেন।” বাস্তবিক ভারী 
ও ধর্মপ্রাণ জাতি জগতে আর নাই। কিন্তু! 
এক্ষণে এই জাতি হীন হইয়! পড়ি আছে ভু ভগবান এক বিগ্সানবিচ 
হুমভ্য এবং উচ্চ রাজপ্রণালী সমস্বিত জাতির [টি ইহার, ভার দিয়াছেন 
যে তাহার! ক্রমে ক্রমে ইহাকে এক গৌরহাষি ধর বলীন্বান' জাতি 
করিয়া গড়িয়া তুলিবে এবং পূর্বব পঠিম ঈমজীবন পষটুয়া জগতে এক 
সার্বাতৌমিক প্রেমপরিপার হইবে। মানবীর রলত৷ বশত; ইবাজ কখনও 
কধন৪ কোন কোন বিষয়ে ভুল ভ্রান্তি করিতে গারেন বটে, কিন দাতার 
বিধানে খন ছুই জাতি একগ্রিত হইয়! একছ্রাধীন হইয়াছে তখন-ার 
য! বিধান | যখ। সমরে পূর্ণ হইবেই হইবে। ত্রদ্ধাননের দূরদ্িতায় 
তাই রাজভ্ি বিধি নববিধানে সংযোগ করিয়া তাহার অনুচরদিগ্রকে থে 
কি কাচাইয়! দিয়াছেন তাহা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় 
বেশ বুঝা গিয়াছে। রাজ। প্রঙ্গা, উভয়ের মধ্যে সন্ভাব এবং শান্তি 
সংস্থাপনের জন বরচ্ধান সততই সর করিয়াছেন। 

্রদ্মানন্দ এক দিকে যেষন মহারাজউক্ত ত্মমি আর' এক, কে 
মহা শ্বদেশ আরজ! দ্ষানপটর স্বদেশ হিত্রেণা বাঁদেশপ্িয়তা 

- জান রন না ইংরজিকাজের দ্বারা ৰ 











২ উবদ্ানগ ক্শবচন্গ। 





ভারতের প্রকৃত কল্যাণ হইবে এই বিখবামেই তিদি ইতরাজরাজের এত 
“পক্ষপাতী? তাহার "স্বদেশের প্রতিও কিরূপ অনুরাগ ছিল নিমললিখিত 
উপদেশাংশ পাঁঠেই বুক! যাইবে £-- 

“আমরা মাড়তৃমির' চরণে নমস্কার করি। ধাম, প্রি়ধাম, মাড়ি, 
গৃহভূমি সহজে হৃদয়ের ক্ষতি প্রিয় ধদ। ভারতের কত গৌরব 

"আমাদিগের ভারত অতিশয় ভার। . আমাদের হিমালয়, আমাদের 
সিন্ধু, আমাদিগের মা গঙ্গা, জমনী গোদাবরী, কাবেরী নর্দা এমন নদী 
গর্ত পাহাড় আর কোথায় আছে? তিন দিক্কে সমুদ্র এক দিকে 
অত্যন্ত পর্বতখ্রেণী হিশৃস্থানের শোভা! বন্ধন করিতেছে। 

“চীনের দেশে চীনের ব্যবহার, ইতরাজের দেশে ইত্রাজের ব্যবহার । 
হিনুস্থানে কত জাতি, কত লোক, কত ভাষা, কত ধনু ও আচার ব্যবহার 
কত প্র্েদ) কত অগণ্য বিচিত্রতা। অন্য দেশে হয় শীত ন। হয় গ্রীন 
এখানে পাহাড়ে উঠলে ঠাণ্ডা নীচে গরম) এফ দিকে সমুদ্রের বাতাস, 
আর এক' দিকে ম:ক্ডুষির প্রচণ্ড বায়ু। 

“এ দেশের প্রাচীন ব্যবহার, প্রাচীন শাস্ত্র অনেক । আমরা প্রাচীন 
গ্রন্থ প্রাচীন শার গ্রহণ করিধ়! পুর্বাপুর্ণযদিগকে প্রণাম করি। হে 
ুর্াপুকলুষগণ, তোমরা ধন্য! তোমন্লা আধ্যকুলের শ্রেষ্ট ধন, তোমরা 
প্রাচীন কালের গৌন্ুব। 

“সে কালে উচ্চ সাধন ছিল, সত্যতা! ছিল, গতীর ধর্ম ছিল, বাণিঙ্য 
ছিপ, শি ছিল, গৃহধঞ, পরিবারের নিম ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীন কালে 
এ দেশে সকলই ছিল্স, বওমানে কেবল রোদন। পূর্কা পিমের 
সহিলনে, সত্যতার সঙ্গে সঙ্গে এমন সনদয় বিষণ আগিয়াছে যাহাতে 


এীরক্ষানগ কেশবচন্্র। ২৫৫ 

“যত সাহিত্য, যত বিদ্য, যত মহাজন, সমুদয় আমাদিগের দেশের 
গৌরব। এই দেশ হইতে কত জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য 'অপর শত" 
শত দেশে বিস্তারিত হইয়াছে। যদি আমরা পূর্বগৌরব দু করিতে 
পারি, তবে ামরা কেমন গৌরবাখিত হই। 

"এই হিনৃস্থানে কত বড় বড় সাধু উদ্দিত হইয়াছিলেন, ধাহাদিগের 
কোথাও তুলন। নাই। আমরা ছোট জ্লাতি নই, আমাদিগের জাতি ভাবিলে, 
দেশ ভাষিলে শরীর মন মহত হয়, জীবন সমৃদ্ধ হয়। এমন দেশে, এমন 
জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কেমন করিয়া দুঃখ করিব, কি করিয়া কাদিব 
জানিনা । .. | রা 

ভারতের ইতিহাস বড় বড় বীরশ্রেণীকে অঙ্থুলি দিয়া দেখাইয়। 
দিতেছে। ওরে ক্ষুদ্র নীচাশয় উঠ, উঠিয়া পূর্বপুরুষের গৌরব বৃদ্ধি কর। 
আর কত কাঁল কাল-নিদ্রায় থাকিবি। রে ক্ষুদ্র বাঙ্গালী হিনুস্থানবাসি 
দাড় এই শরদ চার হাজার বংসরের অধিক হইতে আদিতেছে। এই 
শবে আমর! মেই প্রাচীন আর্দামহুধিগণের সন্তান আর নিদ্রায় থাকিব 
না, দড়াইয়া উঠিব, উঠিয়া যোগপর্র্বতে আরোহণ করিব। 

“ভারত অসার মৃতদেহ নহে, ভারতের কত কীর্তি এখনও রহিয়া 
গিয়াছে । যে ভারতের গৌরব বুঝিতে আরও আঠার শত বৎসর যাইবে 
সেই ভারতের সন্তান আমরা । যে ভারতে ভ্রীচৈতন্ত, যে ভারতে শাক্য 
মুনি, ঘে ভারতে আর্যমহধিগণ, দেই ভারতে আমাদের জন্ম। 

«এবার বড় হইব, দেশের খুব আদরের করিব। এই মোণার মাটা 
ভূষণ করিয়। গলায় হাতে পরিব। আমাদের ভারতের ধূল। সমুদয় 
দর্ণরে!॥ আমরা আমাদিগের মাহৃহুমিকে গিত। পিতামহের ভুমিকে স্পর্শ 
করিয়া গৌরবের সহিত নাচিব। খধি, যোগী, বুদ্ধ সমুদয় মহাস্মাদিগের 





ত্র ঘানন কেশবচন্টু। 


ডিল 


বঙ্ছে ধারণ, করিদ্া সংসারকে গভীর নিল ও শাস্তির আলম করিব। 
৮০৭ রা ঝি মহতের মুকুট পরিধান বলিব 





ক টি আ. চিন কর, যেন আমরা রে ঘথেচিত মের! ও 
াঙ্কিইর প্রতি আমাদের যে নিশেন কওব্য ভাহ। সন করিতে পাকি 
আমরা ইহার নিকটে 3 অনা কবে আব তাহার কথকিত পরিশোধ 
করিতে গীরি। যে ধর্ধনে ইনি আম দিখকে ধনা করিয়াছেন ইহাকে 
আমরা মেইন ধনী করিব, ঘেই দুখে হু করিব। 

“হে ভারত তোমর গর তোমার জীবন, তোমার ধা্ভাব। তোমার 
হিপুজতি কাহারও প্রতি আততঙ্গ হইতে পানিন।। আমর তোমার 
উপনুদ্ধ হইতে পারি তোমার হখ উদ্ত্বল করিতে পারি এই আমা- 
দিগের কামন।। হে মাক যা) আমাদিগকে তোমার ভারতের উপযুক্ত 
কর।? 

ফানন্দের দেশানগরাগ কি গতীর কি প্রত এবং আগরিক। আগুনিক 

কোন কোন দেশঠিতৈষীবিগের স্তায় ইহ! মৌখিক ব। ইংরাঙবিখ্যেপরতন্ 
কি কেবল নামকিওয়ান্তে নহে। বাস্তবিক যাহাতে আমাদের প্রচত জাতী 
জীবন: গঠন হয় এবং স্দাতীর পুর্র্গৌরষ সুজ দিও হয নদ 
তাহারই চে! করিয়াছেন) কেবল রাঙনৈতি$ আন্দোপন করিয়। অপরিপত 
মস্তি বালকদিগকে খ্যাপাইয়া কখনই ভারতের উদ্ধার ব। জাতীয় জীবনের 
উতি হইবে? না। কেবল গায়ের জোরেও আমাদের এ দেশ বড় হইতে 
পারিবে না। * টি বুজি বলং" বহুকাল হইতে এ দেশ বুঝিধাই 
ব্া্মণঠ বযৎ বরং" ইহাই:প্রতিপকন করিয়াছেন। সেই ধর বলে ্রা্ধ্য 


্ীব্রহ্মান দর কেশবচন্ছ। ২৫৭ 


এছ ধর, এক জাতি ন| হইলেও জাতীয় একতা ব| জাতীর জীন হইতেই 
পারে ন। রয়ানন্দ তাহাই করিতে চেইা করিয়াছেন। 

ত। ছাড় অনগ্র মানবজাতি যাহাতে এক জাতি হইয়া জগংব্যাপী 
াধানজ। গ্রতিত হয় ইহাই ব্রদ্মানপ্দের মহান উদ্দেশ্য, নববিধান 
প্রবওনাহারার তিনি তাছারই হত্রপাত করিয়াছেন । মহি দেবেন্দু নাথ 
যদিও ব্রনানদ্দর সমাজনংস্কার বা জাতিভেদ নিবারণ চেষ্টা সমর্থন 
করিতেন ন, তথাপি একদিন আমাদের সমুধে ভাবাবেশে, উতপাহিত 
হই, পীচার করেন, “বা নধর যখার্ইই এক ণূতন বিধান, এ বিধানের 
হারায় 0ো কেবল ভারতের আধ্যাত্মিক উনতি হইবে তাহ নহে, ইহ] 
দ্বারায়[১০111৩21 19৫07914110 (রাজটনতিক নবজীবনও লাভ) হইবে! 
কন ন। ইহ] দ্রাস্ [10601200721) [1706180121 (অন্তর্ভাতিক, অন্ত- 
দে দে্ীক) বিবাহ যতই হইবে ততই পর পরের মংমি শরণে নবজাতির অভ্যুদয় 
হইবে এবং তাহার দ্বারাই ভারতের সমীচিন উদ্ধীর হইবে।” তিনি 
্ান্ত স্বরূপে ইহাও বলিলেন যে "এই যে বাঙ্গালী জাতি, ইহা ভারতের 
কল জাতি অপেক্ষ। কি জন্ত এ হ বু্গিমান জান? সেই যে পাঁচজন কান্য- 
ুম্ত থেকে ত্রাণ এদে এখানকার ত্রান্ণণদের সঙ্গে বিবাহিত হইয়াছেন, 
তাহ! থেকেই এমন বুদ্ধিজীবি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।” 

বাস্তবিক ব্র্ধীনন্দের রাঙ্জনীতি ব মধাজনীতি অনৃষ্টি সম্বিত নহে। 
পর্দা পিমের মিলনে এক মহান সর্বাগহুন্দর ধর্মে এবং কর্ছে, 
উক্চ আধধ্যাত্ি কতার এবং তীক্কু বৈপ্রানিক কর্মশীলতায় মংমিগ্রিত এক. 
নব্যভারত জাতি যাহাতে অদ্ভাস্থিত হয় তাহাই তাহার আস্থরিক চেষ্টা, 
কারণ তাহা ন৷ হইলে ভারতের প্র £ত'উনতি সংসাধিত হইবে না; এবং 

০. লিল আরা ল্যান বাজারই সাহায্যে তাহা! হইতে পারে না, 


২৫৮ শীবঙ্গানন্্ কেশবচন্দ। 


পাপা 


এই জনাই ,বরন্ান'দ এই রাজন এত ভক্ক। তাছড়। যখন ইহাই 
বিধাতার বিধান তখন ইহার উপর কলম চালাইডে গেলে চলিবে কেন। 

বওমান কালে দে মকল রাজছোহিতার ভাব দেশে এখন প্রকাশ 
পাইতেছে ত্রদ্ধানন আন্চয্পে তাহা ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে জানিনা নহ- 
দিন পূর্নে সে সকলের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। অব্রমতি 
যুবকিগকে রাজনীতি আন্দোলনে লিপ্ব করার তিনি অতিশয় 
বিরোধী এবং ইহা দ্বারায় ঠাহার সঞ্কজিত দেশ হিতকর অগৃনানের 
উনতি থে অই শতাদি পচা গামী হইবে ইছা স্পট্রকপেই বন্যিছেন। 
্রদ্ধানন্দ তাই বলিয়াছেন “নববিধান মণ্ডলী চিরদিন রাঙ্গপক্ষই সমর্থন 
করিবেন” এক্ষণে আমাদের প্রত স্দেশ-প্রিযগণ ঠার ভাব নুষিয ব্রহ্ধা- 
নদের পদাগ্ক অনুন্রণ করিলেই দেশের যথার্থ কল্যাণ করিতে সমর্থ 
হইবেন। কারণ ভাহাকেই বিধাজ। নব্যতারতের নব্যঙ্গতি-নিগাত। নেতা- 
রূপে প্রেরণ করিঘ্নাছেন। 





নববিধান বিস্তার । 
শ্রী প্রণকারীর উরে "মিরার" গ্রে লিখিয়াছেন “শ্রানধ- 
সমাজ এক আধ্যায়িক শক্তি। ইহার বিস্থার প্রত্যক্ষতাবে 
নয়, কিন্ত অপ্রত্যঙ্চতাবে হইতেছে। ব্রাদ্ধমমাজ বাহু হিনুধা- 
বগবীদিগকে সে ধর্ গ্রহণ করাইতে তত পারেন না, কিন্তু ইহার আত্মিক 
ভাব সমগ্র হিসমমাজধে কারধ্যতঃ সঞ্চার করিতেছেন। শিল্পি স্বারত 
আদ্রাত ভাবে ইহার সংঙ্কারিদী শি আত্মস্থ করিড়েছেন। 


উত্রঙ্ষানন্ম কেশবচন্্ব ২৫১ 





য়াছি নববিধান কেবল মত নয়, নববিধান নবজীবন। যদ্ি,ইহা কেবল 
মত হইত নবব্ধানের মূল সত্য কয়টা কেবল মতে মানিলে চলিত, 
জিংব। পুরাতন ধর্মমণ্ডসীত প্রথান্ষারে কেবল মত স্বীকার পূর্বক 
দীক্ষ। লইলে ব| জনসংস্কার লইলেই সব হইত তাহা হইলে এখন 
এ মণ্ডলীর যে অবস্থা, তাহার অনেক প্রমারণ হইতে পারিত, ইহাতে 
লোকসংখ্যা অনেক বাড়িত। কিন্ত যথার্থ পরিঝঠিত জীবন না হইলে 
নববিধানের লোক কেহই হইতে পারেন ন। বলিয়া এখনও নববিধানের 
হখ্যাগত বিস্থার বড় হইতেছে না) বরং ধাহারা এই মণ্ডলীততে এক সময়ে 
উৎপাহে পড়িয। নাম লেখাইস্। ছিলেন তাহারাও ইহার উচ্চ আধ্যাত্মিকতা 
হৃদরগম করিতে ন পারিয়া পিছাইয়া পড়িতেছেন, এবং ইহাও হইতে 
[রে ক্রমে ক্রমে পূর্ণ নববিধানীর ছেলে মেয়েরাও এ ধঞ্ের অভ্যন্তরিন 
ভাবে প্রবেশ করিতে না পারিয়। কিংবা ছুন;তি পরতন্্ হইয়া এ ধরন 
ষ্টও হইয়! যাইবে। আবার অনেকে হয় তে| নববিধানবাদী হইলেও যথার্থ 
ন্বব্ধানজীবী অতি অনই থাকিবে। 
কেন নাত্রাঙ্মমমাজের আদি অবস্থা হইতে আরম করিয়া নব- 
বিধানের বিকাশে যে মহান নবধয বা নব-ধর্মমাম ঈস্য-বিও্র্ধ 
আাধিষ্ধত হইয়াছে তাহা কখনই বর্তমান মানবসমাজ একে, 
বারে ধারণ করিতে সক্ষম নহে। ব্রদ্ষানণ্দও তাই বলিয়াছেন যে 
বিশ হাজার বংসর পরে মানবদমাজ তীর ধর্ম যথার্থ হুদযঙ্ম করিতে 
পাঁরিবে। কোন দ্রব্য আহার করিলে তাহা যেমন হম হইয়া! রক্তেতে 
এবং মাংসেতে পরিণত হইতে ও তত্ধারা শরীরকে পরিপুষ্ট করিতে যথেষ্টই 
সময় লাগে, প্রাতঃকালীন হুধ্য যেমন মধ্যাহ টের প্রখর জ্যোতিতে 


রে ৫ শিপ ০ পাশপাশি 


২৬ রঙ্গান দ কেশবচন্্। : 





ক্রমে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে নববিধানানু্গ আদর্শের পূর্ণতার পরিণত 
করিতে অনেক সময় লাগিবে। 

তাছাড়। ভিতরে মল! কি বিষ থাকিতে রোগের অবস্থায় যেষন কোন 
বাডির অযোঘ ওযধও ফলদায়ক হয় না, রোগীর পক্ষে এমন যে প্রাণ 
রক্ষার উপযোগী অনু বা জল ইহাও অ+চিকর কিতিও বেধ হয়, 
মেইকূপ মানবসমাজের বর্মমান জড়রোগ বা মোহরো গণ্রস্থ অব হায় নব- 
বিধানের স্বগাঁয় শর্তি এখনও তত অধিক কার্যকারী হইতেছে ন! এবং তাহ। 
হইবারও নহে, কেন ন; ক্রমে ক্রমে মানবসমাজের আত্যন্তরিন ময়লা ব| 
বিষ অপনোদিত না হইলে নবব্ধানের মহাতাবের প্রভাব বাস্থতঃ পরিপুষ্ট 
হইতেই পারে না। তাই এখনও সর্বত্রই প্রা নববিধান হুর্কোধ্য হইয়। 
রহিয়াছে । এমন কি মাধারণ হিদ্সমাজ হইতে সাধারণতঃ প্রাহ্ষমাঙগ 
অনেকট। মতে ব! শিক্ষাতে উন্নত হইলেও নববিধানেন উদ্ভ তত্ব সম্যকক- 
রূপে এধনও ধারণ করিতে পারিতেছ্থেন না। যদিও একান্তিক ধন্মানুরাগ ব। 
যথার্থ শীক্ষার্থার ভাবের অভাব, সরল-বিষ্বাস বিহীনত! এবং পাগিত্যাভিান 
ও এখনকার বিচার বুদ্ধির প্রাধান্তই ইহার অনেকটা কারণ) এবং রোগগ্র স্ত- 
ব্য্ির অন্যন্তরস্থ বিষের ভ্ঠায় এ সনদয় অপমারিত না হইলে কেছ 
নববিধানের উচ্চ ভাব হ্থদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না, তথাপি নববিধানের 
অলৌকিকত্বও সাধারণ বুিতে ইঠ। লু্িবার পক্ষে দামাস্ত অগ্ুরায় নহে। তাই 
্রদ্ধানন বলিলেন *ঠমি অলৌকিক ধর্থ দিলে, কিন্ত মকলই যে লৌকিক 
ইহাতে হইবে কেন।" আরও "নৃববিধান থে অনেকের কাছে মা 
রহিল” এই বলিয়া মেবকের নিবেধনে বলিরেন £- 


এত উপা এই আহা আস্ত বন এত পিতা রপ্রিঃজ আজ পভ 


শীদ্ষানন্দ কেশবচন্ম। ১ 





একজন করিতে চাহিতেছেন, চারি জনের মিলন কাঁরিতেছেন, ইহ! 
পৃথিবী কিরূপে বুঝিবে? বৈরাগ্য কি তাহা! লোকে বুর্ষিতে পারে, 
সংসার কি, তাহাও বে'ঝা। যায়, কিন্তু নববিধান যদি বলেন, সংসারও 
যও বৈরাগ্যও তা, অমনি আর লোকে বুঝিতে পারে না। আপনার ত্র 
পূত্র লইয়! গৃহ কর্ম করার যে পথ, ম:যামী হইবারও সেই পথ ;-আর 
লোকে বুঝিল না। যোগ কি, বড় বড় যোগী যখন বুঝাইতে গারিলেন 
নং ভ।ক কি, মহক্র সহস্র ভক্ত যখন ব্যাধ্যা করিতে অক্ষম হইলেন, 
তখন নববিধানের পরী আকাশে উঠয়। বলিতেছেন, যোগেরুগথে গেলে 
ভক্কিকে পাও! যায, ভঞ্তির পথে গেলেও যোগকে পাওয়। যায়। কি 
অসস্বদ্ধ কথা!! মনে মলে আলোচন। করিয়। কতক্ূগে বুঝা ইতে গেলাম 
তই লোকে বুঝিল না। ত্রম দূর ক্বরিবার জন্ত কত য3 করিলাম বিকল- 
প্রথঙ্থ হইলাম।” 
সেইঞ্প নিরাকারের উপামন! কি অনেক লোক হয় তে। বুঝিতে গারেন, 
প্রতিমার আরতি কি তাহ ও বুঝিতে পার৷ যায়, কিন্তু নিরাকার ব্রথকে দেখা 
শন/$3 তাঁর দীপাগোক দ্বারায় আরতি, ইহার ম কেহই বুঝিতে পারেন না। 
ঈশ্বর স্বয়ং অবতার হইয়। মনুষ্য আকার ধরেন ইহা লোকে কন! করিতে 
পারে, আবার মানুষ ঘিনি তিনি দেমন তুমি; আমি তেমনি মাধারণ মানুষ, 
ইহাও তো। বুঝ! যায়, কিন্তু ভব ঈশ্বরাবতারও নন, সাধারণ মা?যও 
নল, কিন্তু ঈশরাবতার মা, এ হেঁয়ালী কে বুঝিবে? একজনই 
একাধারে ঝৌড়া হি মসলমান-বৌনধ-ষটান। ইহা কি. সহজে বুঝা যায়? 
াস্তবিকই সাধারণ বুসধির অবোধা এ নববিধান এবং গেই জ্ও ইহা নূতন 


বিধান। যথার্থ ই মাধারণ বিচার বুদ্ধির দারা ইছা বুঝবারও নছে। কেন না 
০ অঙ্গিকা গার আলোক বিনা ইহার তত 


২২ ইহানশ কেশবচব। 
কিছুই কি খুঝিবার যো আছে? এবং সনিসাধারণ জনগণ আপনাদের বিচার 
বুদ্ধি ছাড়ি প্রত্যেক কাধ্যে পবিব্রাস্থার আদেশ লইয়া চপিবে ইহ'ও কি 
সহজে এখনই হইবে? ভবে ব্রক্ধীনপ বলিরাছেন "নব্বিধান প্রত্যাদেশের 
ঝড়।" ঝড়ে ধেমন বৃক্ষ সকল দলে উপাটিত হয়, ঘর বাড়ী ট৭ হুহয় 
ভূমিসাঙ হই যায়, সেইকপ ব্রক্ষবাণীর ঝড়ে মানবের আমি আহহ 
এর মূল পবাস্থ উৎপাত হইলে, মাংসারিকতার গহ একেবারে চুন হইলে 
তবে নববিধানের নতন গৃহ নিহাণ হইবে, প্রত্যাদেশের এন রাজা 
প্রতিত হইবে । 

ইহার কারণ এই গেযখনই কোন বিধান নিধাত। প্রেরণ করেন 
জোদাবের প্রারগিক বাণের স্ায় সময়ের বহু পুরে তাহ আসিয়া থঃকে। 
নদীতে বাণ ডাকির! দেখাইয়া দেয় নদীর জোনার কত দূর উদ্ধে উঠতে 
পারে, তার পর তুমে ক্রমে জোয়ারের জল বাড়ি নদীকে ভোরপুর 
করির, তেলে! সেই$প মানব্যগুলী নববিধানেহ জোরে নববিধানের 
ছোদারে কত দূর উঠবে তাহা একবার দেখাইয়া দিয়া ভ্রুয়ে বিধানের 
শত মানবদণাঙ্জকে উত্ভোগিত করিডেছে। তাই প্রত্যক্ষভাবে ইহার 
বিদ্তার বঙ্গ পরিমাণে না হইলেও, ইহার প্রভার যে জগতে স্/াপিত 
হইতেছে তাহাতে কিছুমাত্র মহ নাই। 

শ্রীরদ্ধানপ বলিলেন “ছুইজন সাধু মহাস্বা আপন আপন 
হদিছিত ব্রদ্ধগ্রান ও ব্রদ্ধান্ুরাগ বলে হিহ্গুসমাঙ্কে উদত ও বিশুদ্ধ 
করিঘ্। এত দূর উচ স্থানে আনন করিঘাছিলেন যে বহন ভিন, 
সমাজ আর কেবল হিপৃমনাজ থাকিতে পারিল নঃ। সমীর ব্রা 
সমাজের াতপরতার বগ্ধনও খরিয়া পড়িল হিতধছের নিশানের পরি- 


উরক্ষাননশ কেশবচন্ছু। ২৬৩ 





বর্দ সমস্ত জগতের ব্রঙ্গ হইলেন। জগতে মহা আন্দোলন উপস্থিত 
হইল।” ব1গ্ুবিক এই যেচারিদিকে কিছু একটা নতন ধ এলাতের পিপাদা, 
হিদুগণ আর পুরাতন হিপু দেব দেবীতে তুষ্ট হইতেছেন না, তাহার 
একটা নুতন আধ্যক্মিক্ক ব্যাধ্য। না দিলে যেন মন তৃপ্ত হয় না) 
কিনা এই থে হিপু অঙ্রদায়ের মধ্যে নৃতন নৃতন দল উঠতেছেন, 
ধাহারা প্রাতন মতে তুষ্ট নন অথচ দুর্বলতা বশত? একেবারে তাহা 
তাগ করিতেও পারেন ন। তাই একটা নৃতন কোন রকম কিছু মত করিয়া 
মনকে প্রবোধ মানাইতে চেষ্টা পাইতেছেন। এই যে জগতের স্থানে স্থানে 
শি সংস্থাপক মত| হইয়া শাযে শানে ধর্মে ধরে প্রণালীতে প্রণালীতে 
সিলন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, যাহার বিষয়ে পরবরদ্ানদদ বহপূর্কে টাউন 
হলের বন্ত তায় ভবিষ্য২ বাণী করিয়াছিলেন, এ সনুদয়ই নববিধানের নব- 
জীবন উদ্দীপনী শক্তির প্রত্যক্ষ কার্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাদের 
দেশেও ব ওমানে দে নানা প্রকার স্বদেশী আন্দোলন হইতেছে ইহার মধ্যেও 
নব্বিধানেরই প্রভাব গুঢু্ূপে লুক্কারিত দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি 
তার বিরোধীদের সনঞ্ধেও ব্রদ্দানপ্দ বলিয়াছেন “তাহারা আপন বিরুদ্ধতা 
শ্ববেও আমারই কাজ করিতেছে, আমি তাহাদের কার্যকলাপ দেখিয়া 
বুঝিতেছি তাহারা আমারই পুনঃ প্রকাশ ।” তিনি অন্ত এক সময় 
বলিয়াছেন "নববিধান জগতকে কামড়াইয়৷ ধরিয়াছে, কার সাধ্য 
ইহার প্রভাব অতিক্রম করে?” আরো! বলিয়াছিলেন যে জগতের সকল 
ধর্ধ মগ্রদায়ের মধোই নৃতন নৃতন উ3ত শ ক্রমে উঠিবে এবং তার পর 
সকল উন্নতদল ক্রমে ক্রমে মিলির| বিশুদ্ধতা লাত করিয়া নববিধানে 
রে মিশিয়া যাইবে, এবং পৰে পূর্ণ নববিধান ভগ ্রতি্ঠত 


একাক 
০... ৬৭৯ লক্ষণ চারিদিকে দেখা যাইতেছে । 


২৬$ বয়ান ন কেশরচন্দু। 


তবে গঞাজল যেমূন জোয়ারে বাড়ির ধাল বিলে প্রবেশ কবিষা ডাহা, 
দিগকে বাড়াই হুপিলেও তাহাদের যা আৰ উন মালা ঘাটি জাত 
ধাকিবেই এবং সেই খাল বিলও আর গন হই ফা ন. 
রোক্ত যে সঃদ নব নব সা পদায়িক ধু বালন তাহা আর ববির ন নহে 
এবং ভাহার। যে আবঞ্ন। মল: বিবজ্িত তাহা ও বলিতে পার, খাম নং) 

যাহ! হউক্ঠ নববিপান শর্ত বা ব্রহ্ধাতিজধারী ভজশকি যেন মানব, 
মলীর মন্দ র ছড়াইল! পড়িপা নানা স্থালে নান, বিভাগে নাত প্রহানে 
আপন কাধা সশাদন করিতেছে পৌরাণিক আধ্ামিকায় যেমন 
আছে সতী যখন দেহ ত্যাগ করিলেন হখন ঠার সংপতি মহাদ্র সেই 
সতী দেহ লট জাতে ছড়াইঘা দিলেন এবং ভাহার অঙ্গ প্রভাদ যেধনে 
পড়িল সেই খানেই এক এক তীর্ব হইল। আমরাও দেখিতেছি ক 
সল বরছোন ৭কে ব্রযোগুপতি চারিদিকে ছড়াইঘা দিয়াছেন এসং যে 
দিকেই ত'কাই সেই দিকেই ভারই প্রভাব বিস্তার হইতেছে ইতাই 
দেদিতে পাই । 

আমর! ইতিপুর্পেই উল্লেখ করিয়াছি ব্রহ্থানদ দেহ ভাগের কিছু 
দিন পুর্সে মমি দেবে চনাথ যখন হাহাকে বলেন থে তোমাকে সেই 
যে অনড্দা এবঙ প্রচারক করিয়। আগি পরিরাজ্জক হইয়াছি সেই 
পরিরাজ কই আছি তুমিই আচার্য এবং প্রচারক, তোমার গুণেই দেশ 
দেশাগ্তরে রাপর্থ প্রচার হইতেছে । তুমি আরও এই ধু প্রচার 
কর।” ইহার উন্তরে ব্রদ্ধানন্দ বলেন "হ্যা এখনও তো আমার অনেক 
বলিবার ও করিবার আছে।” বাবিচ এ দেছেই থাকি অনেক 
বলিবেন ও করিবেন বলিয়া ধে এ কথ। বলিদাছিলেন তাহা নে । 


ীরদ্মান্দ কেশবচন্ব। সী 


তারই কধ. ভিন বলিয়াছেন এবং এই যে সমুদ্য *আপদোদন 
জগতের নানা স্থান হইতেছে তাহা ভীহারই আগার কার্য ভি 
আর কি? 

এক্ষণে এই নববিধান কি করিয়া আপনার শক্তি প্রকাশ করিল এবং 
ইছা কি্ূপেই ব। জগতে জনক হইতেছে ও হইবে এ মধ্ধে বদ্ধান 
করেকটা প্রার্নার যাহা ব্য করিজবাছেন এইখানেই তাহা উদ্ধৃত 
করিতেছি ৮ 

“হে প্রেমসিদ্ু প্রথমে লোকে তত বুঝিতে পারে না, কমে লোকে 
স্ধিতে পারিতেছে, নববিধান কি। এইস্লপে মে ক্রমে একজন লোক 
হইতে আর একগনের চক্ষে নদবিধানের আলো প্রকাশ হইতেছে। 
নববিধান এখন ক্ষুদ্র শিশু, ক্রমে উন্নত হইবে। আমর! আগে মনে 
করি নাই থে ইছা এত বড় পরসকাগ ধর্ম হইয়া উঠবে। পৃথিবী ইহার 
রাজধানী হবে, স্বর্মকাজ এর রাজ, হবে। মকলে মানিতেছে ইহ একটা 
বৃহৎ ব্যাপার। 

'আমরর পুতুলধেলা করিতেছিলাম, একটা প্রকাণ্ড ধর্ম হইল দেশ 
9 পত্ডিতের! এ ধনের আলোচন! করিতেছেন। এত বড় প্রঞাও 

হবে তবিয। আমরা আনস্ঘ করি নাই। 

রথে আমর। বরা হইলাম। ভার গর ঈশা মযার প্রতি একট 
ভি হরে, ভারগর হরিনামের দুধ আরো গড়াইল। কতগুলি মামা 
মানা লোক কাজ ক ছাড়ি ছেধেলার এরর করিতে করিতে হইগ 
পাক, তার গর হা প্রেরিত। এট বৈরগ্য করিতে করিতে হুইল 
গৃহ বৈরাপী। আমর। পুরে সান কুড়ি হদ্িনান করিতে করিতে 

এ. হই চারিটা ফুল লই ভোড়। নাধিতেো গান, 


২৬৬ হীনচানদ কেশবচন্ছ। 





তার পর দেখি বর্ণের পুশ্পোদ্যানে বসিয়া আছি। তুমি আমাদিগকে 
খেলাঘর করিতে ডাকিয়া আনিয়া শেষে কোথায় ফেলেছ। *এধন দেখি 
শান মনত) তীর্ঘ, হোম, জলসংস্থার প্রকাণ্ড একটা ধন: [বদি। এর ভিতর 
আপনার ই ছাষু কিছু করিতে পারি ন। লোকে বলুক ন; নক, সুবিতেছে 
যে একটা প্রকাণ্ড ধর্ম। দয়াময় এখন মার ছেলে নদ, সভা 
ধর আসিঘ়াছে। যেন মাযরা উপদেশ ও দুটা ছাদ তোমার বিধিন 
পূর্ণ করি! দৈঃ প্রার্থন। বিধানের পুর্ণাতা সাধন ।' 

“পত্য যাহ। তাহ! সত্য। বিধান যাহা তাহ! বিধান। আদেশ যাহা 
তাহা আদেশ । এক লক্ষ লোক যদি সভ' করিম আক্রমণ করে, পরভবি 
করে, তনু এক তিল অহঠথ। হয় না। প্রববিষাস করিগা ধরিয়। আছি 
সদুছধে ভয়ানক ঝাড় তৃদ্দান হইডেছে, তপু সমুদ পার পাইন বিগাস 
করিতেছি। সমুদ্রে যে জাহাজ ছাড়িনা দিছি ভাঙা সমূদ্ঘ ঝড় খুফান 
অতিক্রম করিগা শাস্তিউপকূলে পৌছিবে। প্রেমময়, তোমার ভারতকে 
বাধিরাছি ননব্ধানের সঙ্গে। যালক্ষ বংসরে হয় নাই নবনিরধান তাই 
করিলেন। 

“হে নববিধানের বিধাতা, দেখ দে দেশকে মানানীত করি' ছিলে 
তোমার ন্ববিধানের জন্য, তাহাতে তোমার ই! সকল হইল কি না। 
পাঁচটা কাকের ঝগড়াতে তাহার কি হইবে? জাল, মগ, প্রেম, ভক্তি 
বিবেকের মিলন হয়েছে। ছ্র্গার সঙ্গে বুদ্ধের সার্াৎ হয়েছে। ঈশা 
শ্রীগোরাঙ্ের বাড়ীতে গিদাছেন। তোমার উদ্ধার ধর্থ সকলকে 2 নিডেছে 
দেবতার মহাম্ারে গান ধরেছেন, ঈশ। স্্রীগোরাঙ্ক বাজাইতেছেন, আর 


এ আত আক আা্। আলাল আলা লগ মলির দিসি এ) পাখি) মস শা 


গরত্রহ্ষানন্দ কেশবচন্তর। ২৬৭ 
ভিজ নরক 
“তোমার আমল অত্য যা, তা কেউ অস্বীকার করিতে পারিবে না। 
ত: থে প্রমাণ, হয়েছে। ভারত যে টলমল করিতেছে। নববিধান যে 
হয়েছে। ও য়ে গহস্থের উঠানে নববিধানের চারা অঞুর হয়েছে। এ 
থে খাকার ছুর্ণাকে আস্তে আস্তে সরাইয়া চিন্ময়ী ছূর্গার পুজা আরন্ত 
করা হয়েছে । মা দয়াময়ি, বাগানের সকল ফুলের এক তোড়। হয়েছে। 
তারি দুখের কাজ হইল। যার! শক্র ছিল তাদের মিলন হইল। হিন্দ 
ডিন মুসলমানের বাড়ী যাচ্চেন! ভিতরে ভিতরে ঈশার শিষ্যের! কি 
না নগরকীভন কক্চেন! মা, আমাদের সকলে খুব গালাগালি দিক্‌, 
কিন্তু যেন বিধান গ্রহণ করে। হায়রে ভারত! এখার তোমার উদ্ধা- 
রের সমদ্ব এসেছে। 

“আমরা যেন আনন্দময়ের মন্দির স্থাপন করিয়া, জীবনের কাজ সিদ্ধ 
হইল, তোমার ন্ববিধান পূর্ণ হইল তোমার নামে চারিদিক টলমল 
করিল ইহ] স্চক্ষে দেখিয়া স্বকর্ণে শুনিয়া পরমানন্দে আনন্দিত হইয়া 
মান দময়ী তোমার চরণে চির দিন আগ্রিত থাকি।_-দৈঃ গ্রার্থন। বিধানের 
জয় দর্শনে । 

তোমার নববিধানের জন্তই আমরা পৃথিবী তাবিলাম ; নতুবা! কেবল 
কলিকাত! বা বঙ্গদেশ ভাবিতাম। বিধান আমিয়া আমাদের চক্ষুকে 
প্রশস্ত ক্ষেত্র দেখাইয়। দিয়াছে, ইদয়কে প্রশস্ত করিরাছে। অমরা চাই 
যেযত দেশে যত পাপী আছে পরিত্রাণ পায়, ঘত দেশে যত মূর্খ আছে 
করান পার, যত দেশে ধত উপধর্ী আছে এই নববিধানের আশ্রয় লয়, 
/ত অবিগাসী নাস্তিক আছে তোমার চরণে মস্তক অবনত করে। মকলের 
ঘরে ঘরে নববিধানের ছবি থাকিবে। সাহিত্য বিজ্ঞানবিদ, সকলে এই 
কলস হলনা আলোচন। করিবে! এই মেই ধঝ হবি, ভাবিলে 


২৬৮ আরদ্ধান র কেশহচন্ু। 





কি হয়! ছুট পাঁচটা লোক গালাগালি দ্দিবে তারা কোথায় পড়ে 
থাক্বে। ভাষের নাম থাকবে মা। সা বা তাই খাবে আমরা 
সার কথা কন্চি তোমার পদদেবা কক্চি।.. 

“আমরা বেচে গেলাম, ধন্ত ছলাম। থে নি গিষ্যতে মানব- 
কুল বাস কইবে সে বাড়ী নিগা৭ করিতে পাইতেছি। এই পুরস্কার 
চাই থে আমরা ০্ন পৃথিবীর ভাল করে যেতে পারি। মা, আমরা যেন 
লোকের কথ! না শুনি। -দৈঃ প্রার্থনা বিধানের মহত? 

“নববিধান যে অতি প্রশগ্ত ব্যাপার। এ বে বিশ্বীর্ণ ধর্ম, প্রকাণ্ড 
ধর্ম, এসিয়া আমেরিকাকে গ্রাস করিল। আমি বখা কহিলাম ছোট 
ছোট শ্রী পৃত্ের রঙ্গে, এখন কথা কক্চি প্রকাণ্ড পৃথিবীর সঙ্গে । 

“আমরা ছোট গ্রামের জন্ত প্রেরিত নই, আমরা মহাসনুদ্রপ্রফাও 
পৃথিবীর জন্য প্রেরিত। ভারতে করেছি প্রচার সিলনের মন্ত। এখন 
পৃথিবীতে প্রচার করিব তোমার সম্িলনের মওর। রাজ ছব মেদনী পুরে, 
রাজ্য করিব আনদ্দের রাজ্যে । এবার তারি মিলন হবে, প্রত্যাদেশের 
ঝড়ে হদয়ের সব দরজা খুলে দাও। সময় আসিতেছে, তগবান খন 
বড় বড় ভৃধ্ড আিবে আর দামি গৃহে স্থান দিব। আমি ছুই ভুখগুকে 
ছুই দিকে রাধিব। 

শধনসশ্দায়ে ধন্সপদায়ে কতকাল আর বাগড়া থাকিবে? দুঃখের 
নিশি কবে অবসান হবে? মাপৃথিবীর ক্রন গুন। লববিধান এয়েছেন, 
সবর দিলিয়ে দাও। হাতে হাতে মুখে মুখে বুকে বুকে মিল করে 
দাও। ঘত ভাই হত ভগিনী তোমার মা মা বলে ডাকবে। সকল 
জাতি তোমাকে ডাকবে। একটী বিস্বীন নধবৃদ্াবন করে দাও, 


্ষান্দ কেশব ২. এর 
শশী দি 5 
মঙ্গল সাধনে নিবুক্ত হই, এবং মমন্ত জাতি সুমন্ত পৃথিবী তোমার হইয়াছে 
দেখিয়া কুতারঘ হই।--ৈ: প্রার্থনা, 'মহত লাভ), | 
“মা। তোমার আদেশে নববিধান আমরা দেশবিদেশে প্রচার করিতেছি, 
কেন ন| তোমার এই শাঙিদায়ক ধ্থেরপরসাদে পূর্ব পশ্চিম এক হবে, 
 ইয়োরোগ আসিয়া এক ছবে। মা, তোমার ধর্ম ভি শা যাইবার 
উপায় নাই পরারথন।প্রেমরাজ্য। ও 
“হোমার নবৰিধান থে প্রেমের ধর্, যাহাতে শত্রুতা অক্ষমা, বিবাদ 
বিদ্াদ দূর হইবে, এবং সকল মনুষ্য প্রেমে বন্ধ হইয়া আনলে তব 
গান করিবে। আমর! পৃথিবীর বিবাদ বিমন্থাদ দর করিয়া ধর্থাধীদিগের 
মধ্যে প্রেমের বন্ধন স্থাপন করিয়া দিব। সকল বিবর্ঁ মিলিয়া এক 
প্রেমে বন্ধ হইবে । সাধু অসাধু, ধনী নিধনী মিলিত হইবে। হে ঈশ্বর, 
সহত্র শ্রত। সেও যদি মানুষ পরস্পরের পুলি চুম্বন করিতে পারে 
তবেই নববিধান প্রতিঠা হইল ।_-;প্রার্থন। প্রেমরাজ্য স্থাপন 
“ছে গুণনিধি, তোমার প্রিয় সন্তান তোমার প্রতিনিধিপে পৃথিবীকে 
বলিয়া গিয়াছেন যে বিখামীরা এই পৃথিবীকে লাত করিবে। বাস্তবিক 
হরি, আমাদিগের লোভ &ঁ দিকে। এই পৃথিবীকে তুমি রেখে দিয়াছ 
যে পূত্র বন্প্রাপ্ত হয়ে উপযুক্ত হলে ইহার অধিকারী হবে। হে ্রীহরি, 
মনে জানা চাই যে পৃথিবী আমার হস্তে, দান পর্রটা মই হয়েছে। ভিতরে 
ভিতরে পৃথিবীর এক সীমা থেকে অস্ত সীম! পর্যন্ত আমাদের হয়ে যাবে। 
সত্যে মিলন, প্রেমে মিলন, শত্ররা তো কিছুতে পুত্রের অধিকার হইতে 
| পুত্রকে বঞ্চিত ক.তে পাংবেনা। হোকনা মন্ত লুণের চিগি একবার জল 
ধন ঢকেছে ওর ভিতরে, মমন্ত ধসে যাবে। যে হুধা গাঠাইয়াছ, যে অমিয় 
মাথা ইয়া প্রেম পাঠাইয়াছ, তাহ! পৃথিী অবিশ্বাম করিলেও গান করিতে 


২৭ রবথানন্থ কেশবচন্্। 





হবে। দেখতে গাওয়া ায় বে ধেখানে বড় বাধা) হয়িনাম আস্তে ছান্ডে 
চোরের মঙ দেখাদে প্রবেশ করেছে। : নোকে বলবে লৃড়াই হল না, 
আপনাদের লোক তাল হল না। ওদিকে আত্তে আখে মা আপনার রাস্য 
বিস্তার করিতেছেন। . বুঝেছি পিজা পৃথিবী আমার আমাধের। আমর 
পৃথিবীকে দল ক: আর বল সম গং সংসার নযবিধামের হয়ে 
 গ্বিয়েছে। একটা তো গ্রামের কথা হচ্ছে না, পৃথিবীকে, মা, তুষি দিয়াছ। 
পাশে পাড়ার লোক গোল করে অধ'4 কনৃবে তাতে কি? তুমি পৃথিবীকে 
দিঠেছে। 

“দেবি হায় মধ্যে সমস্ত আয়োজন করে ছাও। দখলের দিন 
আসবে যখন তখন সত্যের জয় দেখে যাব। পৃথিবীকে দেখাতে হবে 
দধলের হুকুম। পূর্ণ বিশ্বামী হতে তোমার নিকট দীড়াব। পৃথিবীর 
লোক নিয়ে নববিধানে ঢ কিব।-হিঃ প্রারথন। 'রাজ্য অধিকার ।' 





জীবরঙ্গানন্দ-জননী বা! “কেশবের মা।” 


| কে ও তার নবধিধান কি নিবেদন করিয়াছি। এক্ষণে 
ত্র বর্বানন-ভননী কে অর্থাৎ গার কৃত ব্রদ্ধনিঃ্পণ কি তাহার 
কিছু আলোচনা আবশ্যক । কেননা ব্রহ্মানন্দের মা কেন! [নিলে 
ক্ষানপ্দকেও ঠিক চেন! যাইবে না, নধবিধান কি তাহাও উপ- 
লন্ধ হইবে না। তাই ব্রঙ্গানন্দ নিজ মুখে বলিলেন "আমার মা 
বড ভাল রে বড ভাল, তোরা আমার মাকে চিনি ন1?" অঙ্গীতাকারও 


আসগাগামিশ আজনিএ্জি জি আোজন। বাসি ক্রি 5০ 5 জী হয 5 


ীানন কেশব ২৭১ 


ননী” বাণনবধিধানের হরি" একই। কিন্তু মা হরি বাব্দ্গ তো সেই একই 
তবে ্ানপ-ঘননী বাঁ নববিধানের হরি এপ বিশেষের তাংপর্ত 
কি? বরস্ানদ স্বয়ং একবার প্রার্থনায় বলিয়াছেন “ঈশ্বর আহ্ছেন 
তিনি তে৷ চিরকাল মহান, কিন্ত প্রান্ত ঈশ্বর তিনি কি মমান ?' অর্থাৎ সরব 
বাধ্য পররক্ষ ধিনি, তিনি তো! একই) তবে ব্ধানন্দ যে বদ নিরূপণ বা দর্শন 
করিয়াছেন তাহা এবং বেদের উপল বদ্ধ একই নহে। তাই তাহাকে বর্ধ" 
নন জননী ব! নববিধানের হরি বলিয়া আমরা অভিহিত করিয়াছি বাস্তবিক 
দ্ধাননের ধরব বিধান যেমন নূতন, রন্ধানন্দের লব্ধ বদ্ধ ঝা তর্ধানন্দের 
জননীও তেমনি মহা নূতন, নিত্য নৃতন। পুর্ব পুর্র বিধানে যে যে 
প্ধ ঝা ঈগরের বর্ণনা আছে, ইনি সেই, অথচ ঠিক মেই নন, ইনি 
সেই খোনী ধিদিগেরই পরর্দ্ম একমে বাষিতীয়ং বটেন, কিন্তু ভারা 
. হেন বসবকে নি নিশ্রীয বনি নির্দেশ করিয়াছেন, ব্রহানদের 
টু মা মেই তিনি হইলেও যেন মে রঙ্ধই নন। দ্ধ অবশ্যই এক বই ছুই 
হইতেগারেন না। কিনব পর বিধানের বদ্ধ নিরপণ অপেক্ষা ্ানদ- 
জননী আরো! যেন ব্যজিভাবে উজ্জ, আরো নিকট, আরো আগনার, 
আরো খবরের লোক হই আদিয়াছেন। মেই বোন প্রতিপাদ্য সত্যং জ্ঞান 
অনস্তং, সেই মত্য-স্ঞান-অনন্প্রেমমন-অসৈত, পুণ্য ও আনন্দম্রী ধিনি 
ডাকেই ব্রদ্ধান মা বলিয়া ডাকিয়াছেন। অথবা তিনিই মাতৃরূগে 
্রগ্কাননের নিকট আয্মন্বরপ প্রকাশ করিয়াছেন। 

পর পুর্ব বিধান-ভক্তগণের মধ্য মুয| দ্ধের সত্য দেখিয়া তার 
নাম “আমি আছি" বলিয়া প্রবাশ করেন মক্রোটশ ও থধিগণ 
সাহার জ্ঞনতবূপ উপলদ্ধি করিয়া উহাকে আত্মদ্রান-প্রদাদিনী বিজ্ঞান- 
বিধারিনী সরহ্কতী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বুদদেব তাঁর অনন্ত" 


২৭২ শ্রীবদ্ধানধ কেশবচন্দ। 








পপি শিশাশীশশীশীটি 


মন্তার অনুগামী হইয়া "হানি রণ" বশিয়। াহাকে নির্দেশ করিলেন, 
প্রীকষ্* গৌরাম্থাদি ভক্তগণ তীর প্রেমঙ্গরপের পুজা করিয়া প্রেমে 
আয্মহার। হইলেন ও স্তাকে প্রেমস্বক্ূপ বলিলেন। মহোম্মদ এবং 
খধিগণ তার অইন্বতস্ক্রপের পৃজ। করিয়। তাহাকে একমেবদ্ধিতীয়ং 
বলিয়া বিখ্যাত করিলেন। মহর্ষি ঈশা তার পৃণ্যন্ব্ূপ দেখিয়া আপন 
ইচ্ছা ও আমিত ত্যাগ করিয়া তাহাকে “্ব্গস্থ পিতা” অথব] শু৪মপাহ ৰিন্ধং 
বলিয়া প্রচার করিলেন এবং ধধিগণের দেই আননন্ধপম নৃতংকে সকল 
স্বরূপের মিলনে দর্শন করিয়া আননদময়ী মা বলিয়া উপলদ্ধি করতঃ 
রহ্মানন্দ তাহাতেই আত্মসমর্পণ করিলেন। 

বাস্তবিক ত্রত্ধেতে ধার আন'দ তিনিই ব্রহ্ষানন্দ অথবা বক্ষ ঈাহাকে 
পাইয়া আনন্দিত হন “তুমি আমার প্রি সন্তান তোমাতে আমি 
আনগ্দিত হই," এই বলিয়া আদর করেন, তিনিই যথার্থ বদ্জানদ। 
যেঘন পুত্রের নুখ দেখিলে মার সকল মনোকই দূর হইয়া যায়, সব 
যন্পণা নিবারণ হয়, সেইক্প ব্রদ্দাননাও ধেমন মা বলিয়া ব্দ্ধেতে দে আনন্দ 
সেই আনন্দে আনপিত হইলেন, তেমনি রক্গানন্দ শিশুকে কোলে পইয়াও 
জগন্মাতাও আনধিত। 

এইখানেই বলি ত্রদ্ধানন্দ সর্ধদাই বলিতেন ফাকি দির| ধর্ম হয় 
না। সংসারে যত প্রকার প্রলোতন পরীক্ষা, খ্ীর তিরস্কার লাুন। 
ভাই বন্ধুদের গালাগালি, রোগ, শোক, ছুঃখ দারিদ্র, এমন কি বিছানায় 
ছেলে মেয়ের মল মুত্রের গন্ধ সহ করিয়াও মনে যে ধৈর্য শি র'খিতে 
পারে তারই ধর হয়। ধর্ম অমনি হয় না। পরম এ সকলই সাধনের 
সহায়রাপে বিধাতার বিধান জনিযা মহ পল আনাস নিজ 


্ীত্রদ্ানন্দ কেশবচন্দ। ২৭৩ 





সংসারের রোগ, শৌক, বিপদ, পরীক্ষা, এমন'কি জবর! তাতেও ধানের 
মুখ কখনও ধলীন কেহ দেখে নাই, ঘোর মৃত্যু যওণ| মধ্যেও তাহার মুখ 
চিরপ্রতুল্, মৃত্যুর পরও সে মুখের হাস্য তিরোহিত হয় নাই, ইহা পূর্বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে; সংসারের যাবতীয় ছৃঃখ যগ্নণ। মধ্যে জগঞ্জনে বরদ্ব-আন- 
দিবার জন্তই কি ন| তার জীবন, সেই জন্তই ঙাকে পাইয়া ম| আনদিত 
এবং তারও আনন্দ মাতে চির অফ । মাধারণ লোকে বলে সংসার দুঃখের 
আগার কিন্তু তিনি বলিলেন “সংসারে আমা আনন্দের জন্য” 
.. এক্ষণে, যদিও চালত কথায় ইতিপূর্বে ব্ঙ্গানন্দের “ব্রন্ধনিস্্পণ' এই 
শী ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু ঠিক বলিতে হইলে এ নিরপণে তার হাত 
ক্াই। ্রদ্ সবশ্নৎ এইকপে ঠার নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন, ইহাই বলা 
'ঘুচিত। কারণ ব্রদ্ধ নিপণও পুরুষাকারমূলক, তাহাতে মাইষের 
নাও মিশ্রিত থাকিতে পারে । 

যাহাহউক ব্র্মানন্দের নিকট ব্রন্ধ স্ব্ৎ আনদমদরী মাতরূপে প্রকাশিত 
বিয়াছেন এবং তিনি এক আননদময়ী মা পাইয়া ভাহাকেই জগজ্জনকে 
ছেল । আমাদের দেশে যেমন সংস্কার আছে মৃন্ময়ী গড় দেবদেবীর চেবে 
জে সয়, হইয়া উঠে, তার মাহাস্ত্য অধিক, তিনি জাগ্রত এবং যে 
সেই দেবদেবী পান তিনি ধন্য হন; সেইরূপ বওমান যুগে নববিধানে 
হূপে আনন্দম্ী স্ব, হইয়া জীবস্্র জাগ্রত ভাবে আবিভূত হইয়া 
ধ ব্র্ানন্দ তাহাকে পাইয়া বিখ্যাত করিয়াছেন। লোকে যেমন 
লে যা যেমন, ছেলে তেমম হয়? সেইবগ ব্র্ধানন্দ এই আনন্দমী 
ইয়া ও পুজ| করিয়াই স্বয়ং ব্রদ্মানন্দে আনদিত হওয়া ক্কি তাহা 
নন এবং আরো যদি সংমারে ব্রহ্মানদ সঞ্চার করিতে হয় তাহা 
মার পুজা দ্বারাই হইতে পারে ইহাই প্রতিঠা করিয়াছেন। 















২9৪ ্রীত্রদ্ধানন্দ কেশবচ না! 





বাস্তবিক যে মানবের যেমন ইট দেবত! তাহার জীবনও তেমনি হইয়া 
থাকে, সেই জগ্তই এমন এক আন-দমরী মাকে ব্রদধানন্দ দেখাইয়ছেন 
0 ভাকে পুজিলেই বার জীবন আনন পূর্ণ হইবে। কেন না! 
ব্রদ্ধানদ্দের এই আন দমদ্রী মা ধিনি তিনি জদানদরগিনী। সঙ চিং 
আনন্দ ধাহাতে মিলিত, তিনিই ন্ববিধানের উপাধ্য দেবতা, তিনিই 
বর্দানদের মা বাছাতে সপ্ঙগরূপ শ্বনীহূত। আমরা পূর্নেই বলিয়াছি 
এই মস্িদামন্দ পূরুষকেই ঈশা পিরতাবে বিখ্যাত করেন। কিন্তু তিনি 
উাকে পিত! বলিয়া সম্বোধন করাতে তার কৌমল মাতভাব তেমন প্রকাশ 
পায় নাই। গিত। যেন তপু একট কঠোর, তনু একটু শত, তনু একটু 
কঠন, তু একট দুর; মার মত কোমল, মার মত নিকট, মার মত সহজে 
উপল, মার মৃত ঘরের লোক, মার মত ছেলের জন্ঠ ব্যস্ত এবং ছেলের 
জণ্ত আত্মত্যাগিনী এবং সহিদ আর কে? পিতা হয় তে অজ্ঞাত অপরিচিত 
ঝ| ঠিক পরিচিতও ন। হইতে পারেন, কিন্তু মার মত ঠিক সত্যও আর কেহ 
নাই, কেনন! আমার মা যে আমারই মা মে বিষয়ে আর ভুল হইতেই 
গারে ন।। 

“তাই নিতবাকার ব্রহ্ম খেন বলিলেন, মকলেই আমাকে প্রভু বলেছে, 
গিত। বলেছে, রাজ! বলেছে, স্বামী বলেছে, গুরু বলেছে, বন্ধুও 
বলেছে, কিন্তু কেহই আমাকে গা" বলিয়া ডাকে নাই। তাই ত্হ্মানন্ন 
তাকে “আমার মা" বলিয়া ধরিলেন। বাস্তবিক গাকার দেব 
দেবীকে হয় তে। অনেকে মা বলিয়। সন্যোধন করিয়াছেন কিন্ত 
নিরাকারকে মা বলা প্রত্যক্ষ দেখাগুনা ও পুজ| ইহা সম্পূর্ণ ই নূতন! 


৬ ৯ শশী পিপল শিশল ানিহাম লীগ পকাশীালল 
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কোনও নারীর সঙ্তান জন্মায় ততদিন *ভাহাকে তার নিজ নামেই 
ডাক! হত, কিন্ত অন্তান জন্মাইলে আর তাঁকে নে নামে বড় কেহ ডাকে 
না, সেই সন্তানের মা! বণিয়াই সকলে ডাকে। ঠিক মেইরগ তরঙ্গ এতদিন 
তার বিভিন্ন নামে অভিহিত হইতেছিলেন। কিন্তু যখন সকল মানব একা- 
ধারে নিবন্ধ হইয়া! এক-স গ্রানরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন এবং মাও সেই 
অখণ্ড-মানব-মন্তানকে কোলে পাইলেন অধাৎ তার সঙ্গে সকল মাবনকে তার 
সম্তান,পে লাত করিলেন, তখন সেই সন্ভান্রে ন'মেই মা আত্ম পরিচয় 
দিলেন। এই জণ্তই আমর| ভাহাকে ব্রদ্মানখজননী বলিয়া ডাকিয়া ধন্ট 
হইতেছি। এবং আমার মকল ভাইভ কে এই নামেই হাকে ডাকিতে 
আহ্বান করিতেছি । পর্মানন্দও বলিয়াছেন, যদি তোমর। তাহাকে তোমাদের 

মা বলিয়া স্বীকার করিতে লক্জা বোধ কর ঝ! যঞ্কচিত হও তবে তাকে 
সকলে “কেশবের মা” বলিয়। ডাক । তিনি বলিলেন ৫ 

“আমি মত্যকে মাক্ষী করিয়া বলিতেহি মার ঘহপ সগর্কে আমি থে 
সকল বনি! করিরাছি সে সমস্ত সত্য, অন্ত সত্য।” “আমি যেমার কথা 
ব্লিয়াছ তিনি তোমাদেরও ম| আমারও মা। য্দি তোমর! তাহাকে 
তোমাদের ম। বলিয়া স্বীকার করিতে লব্জাবোধ কর বা সঙগচিত হও 
তবে তিনি দেশ বিদেশে “কেশবের মা" বলিয়া পরিচিত হউন। যদি মে 
বিষয়ে লঙ্জা ভয় ন| থাকে তাহা হইলে আমার মাকে তোমাদেরও মা 
বলিয়| হ্ীকার কর এবং তাহার যতগুলি মনোহর রূপ বর্ণন| করিয়াছি 
স.দর মানির! লও ।”--দেবকের নিবেদন ।' 

নববিধানের গৃঢত তাহপর্য মম্ববে ব্র্ধানদ প্রঃকারীর বু 
বলিলেন £--"ঈশ্বর বলেন, সদনুষ্ঠান. আমার লোকের! কঃক, তাহা 


আরে। অনেক লোঁক মে কাজ ক্ররিবার জন্ত আছে। ওসব আছি আমার, 
মগডনী রচনাফরি নাই। নিরাকার পরমার জীব এব) প্রীততপর্ণ 
পুজ। করাই আমার লোকদিগের বিশেষ লঙ্গণ। যে আমাকে দেে 
ও আমার পূজা আলপিত হয় এবং আমায় ভালবমিয় সর্বদা চক্ষে 
সমুধে রাখে মেই আমার লোক।” শুতরাং এই ব্রদ্দকে দর্ণন 
ও ব্রর্ণের বাশী শ্রবণই নববিধানের বিশেষ এবং ইহাই তস্কানন্দের 
জীবনের বিশেষ.লক্ষণ। 

এক্ষণে রদ্ধকে দর্শন ও শ্রবণ করিতে হইলে প্রথমতঃ ঠিক ঠাহাকে 
ধরিতে। চিনিতে ব! নিপিণ করিতে হয়) ঠিক বুনিয়পণও সর্মসাধারণ 
জনগণের পক্ষে মহজ নহে এবং সকলেরই একই বনিরূপণ হওয়াও দর্হ। 
্ক্নানদ তাই বলিলেন "গ্মনিহপণ হইলেই রাতারাতি উদ্ধার হইবে” 
এবং এক ব্রদ্ধনিকপিত ও পুজিত না হইলেও ঘথার্থ একত। ঝ৷ পূর্ণ হাতের 
মিলন ধাহ! নববিধান চান তাহা হইতেই পারে না। এই যে এত ধরে 
ধরে, মানবে মানবে, পরম্পরে বিবাদ, দ্ধানদ বলিপেন ইছা রি 

হরিতে বিঝদ।* তাই তিনি প্রার্থনায় বগিলেন :-- 

“মিথা! হরি, কনার হবি, নািকের হরি, পৌবলিকের হরি, বর" 
রানীর হরি, মকলকে কাট । কিজন এক এক হরি গড়েছে। এই 
থে হরিতে হরিতে বিবাদ আমার প্রাণের হরি তা তুমি বিনা: কর। 
বিনাশ করে তুমি আপনার সিংহামন স্বপন কর। ন্ববিধানের হয়ি। 
তোমার সন্ধে কোন দেবতার মেশে না। আর বয় অপবিত প্রান্ত হি 
ঝুটো হরি।" *এক হরির পুজা ভিন্ন আর ফোন উপায় নাই" 

৬ এ পাপা ভি নিহিত এক হরির পঙ্জা হইলেই 


ইন খা 
এ মে যা হন তাই বান" মাকে; 


আবন্ধহইঞডেপারি।€ 
কিন্তু সকলে এক দর্শনে. কা হইতে, হ 
/জকা এক লিপ, 





২৭৮ হীরদ্ান ধ কেশবচশ্। 
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বন্ধই সত্য প্রহ্ধ নিকখস। এই -আগ্ই ব্রহ্ধানপ সাহসপূর্নক 
বানলেন £ .... 

“আমি ঠিক বলি আমার মা সত্য।" “কাণ দিয়া ওন, চু দিয়; দেখ 
হরি, আমার, আহি হরির ।" "যে আমার মাকে দেখেছে আর পাগল 
হয়নি, সে তে। প্রেমমরী তোমাকে দেখেনি। আমি একবার এ 
ম্বোষ ট। তুলে দেখতে গিয়ে আমার প্রাণ বাহির হইয়। গিয়াছে । 

*এফেছ না তোমার কাছে। তোম।কে ধরেছ। তুমি আমাকে ফাদে 
ধরুলে আর* আমিও তোমাকে ধরে ফেলে!ছ। তুমি এত কাছে ফে 
দেখবার অন্ত আর চেঠা কত্ত হয় ন। 

আমার ম। বড় দৌধীন মা। এই মা আমার মঞ্ধীন্ষ। মা আমার 
প্রাণ, মা আমার ডান, মা আমার তাক দরা, মা আমার পুণ্য শা, মা 
আমার এ মৌশধ্য, মা আমার ইহলোক পরলোক । মা আমার লগ 
নুস্থতা। বিষ রোগ যঞণ।র মধ্যে মা আমার আনশধএধ,। এই 
আনপময়ী মাকে নিয়ে ভাইগণ হৃধী হও। এই মাকে ছাড়িয়া অন্ত হুখ 
অন্েষ্ণ করিও না” 

“তোমরা কি আমার মাকে দেখিয়া? আমার মাকে দেখিয়া পরী 
করিয়। লও। ধা্দ তোমর। আমার যথার্থ জীব মকে পরাক্ক। করিয়া 
চিনিরা ন। লও তবে ভবিষ্যৎংশের জগ্ত তোমরা কছন রাধা খাছবে। 
যদি আপনারা বাচিতে চাও এবং জগতের কল্যাণদাধন করিতে চাও 
তৰে মাকে কত$গুপি কনার সন বণিয়। সিদ্ধান্ত হইতে দিও লা। 

“আমার ॥। ধধার্থ মা ভোদের মা! 'আমি'র মা" 'আমর! যেন অসার 
দেবত। ঝেড়ে ফেঙ্গে এই লোকটার নে দেবত: তাহাই পুজা করি শপ 
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পুরাতন মাকে থে এনেছেন 'ফেলে দিয়ে আমার বাম মাকে 
নিয়ে যান। *এই থে আগল মা ধাকে আমি মা বলেছি। ভারত তুমি 
তাকে লও) ৃ 

"আমি আমার ঈশ্বরকে দেখিয়াছি ও তাহার বাসি শুনিয়াছি এবং 
ভাহাতেই আমি পরম আনধিত।* 

তিনি আরও নিন স্ন্ধেও বলিলেন, “ঈশ্বরকে দেখ নাই? .আর 
প্রমাণ দিতে হইবে না, আমাকে দেখিলেই হইবে । এক পদার্থে দু 
পদার্য গিলিয়াছে। একটা অন্দীকার করিয়া আর একটা শ্বীকার কর! 
যায় না)” অবও “চিন বন্ত আামি। এই যে নরপ্রচৃতি বিশিঠ নব- 
কুমার যাহার নাম শ্রীম্ছুত, যিনি ইহার পিতা মাত] কর্তৃক প্রশংসিত, স্বর্গ 
কর্তৃক আদৃত, এই আত্রাই আমি ” 

যাহাহউক ব্রদ্জানন্দের এই যে ব্হ্মদর্শন ইহা যে কেবল জ্ঞানযোগে বা 
চিস্কাযোগে নিনপণ তাহা নহে । এ নিজপণ প্রেমযোগে, প্রাণযোগে ব্যক্তিগত 
ভাবে, তাই তিনি ইহাকে মা বলিয়। সন্বোধন করিয়াছেন, কখনও বাতাহাকে 
“অনন্ত মিছরীর পানা", কখনও “গোলাপের মরবং" কখনও “ভর্তের বাড়া 
ইত্যাদি কতই: প্রণগত অভিধানে: অভিহিত করিয়াছেন। সাহার 
প্রার্থনা উপামনাদির ভিতর প্রবেশ করিলে দেখা যায়, তিনি এমনই 
নিণ্ঢ আ্যাত্তিকযোগে যুক্ত যে মানুষ যেমন মানুষের সহিত কথোপবধন 
করেন, গঙ্গ করেন আমোদ আহ্লাদ হাঁসি তামাসা করেন তেমনি . 
করিঘ়াছেন। কত সময় তিনি একাকী .নিঞ্জনে কখনও এরতাকা 
য়া কখনও ব! চুপ করিয়া বসিয়া পাগল যেমন একা: একা; বরে, অথচ টু 
ছেন কাহাকেও কিছু বলিতেছে, ঠিক তেমনি করিয়াছেন।। এ. সমুদস্ব 

কথাপকথন কেছ লিখিয়। রাখেন নাই এবং যাহাও উনি, মধ 
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ল্রেখ; আছে তাইাও বাহ্লাণ্ৰয়ে অধিক উদ্ধত করিতে পারিতেছি ন।। 
ন্রষরপ তার চত আারাধনার মার অংশ একটীমাত এখারে দিতেছি :-- 

"একেবারে চক্ষে র সমক্ষে ? একেবারে গীর স্বরে “আমি আছি" 
বলিলে? কাহার সাধ্য এখনও হোষাকে অীকার করে? আমি 
তোমাডেই বাচিদা আছি, তুমি জগতের প্রাণ, তুমি মকলের জীবনের 
জীবন। 

"মামার সাঙ্গী হুমি। তোমার & চক্ষে র আপ্তণে আমার প্রাণ মনটা 
ঝলপিয়া গেল) াই যে পরমেবর, আর কতক্ষণ ই দৃষ্টি তাকাইধা থাকিবে 
তুমি বলিতে হইয়াছে কি? আর পাপ করিবি ?' হুমি সর্কা সাক্ষী, 
হুমি মর্কান্র্যামী, ছে ঈশ্বর । 

“অনন্ু ঈগর, ডাকিয়া আনিলে না আমাকে বাড়ী থেকে তোমার পৃজ| 
করিতে ? তবে আধাকে ফেলিয়। কোথায় চধিয। গেলে? আর জধাব 

[ইলাম ন।। তুমি জুমা, মহান, অগমা, অপার । 

“আমি পাপী, আমি তোমার অপমান কি কম করি? কিন্তু পাপীর 
বাড়ীতে লুকাইন। এত উপক্কার করিয়া! যাও ফেল? কৌোথ। থেকে অংনিযা 
ভাত জল রাখিয়া গেলে? আছি মার বলিতে পারি না। তুমি দার 
আধার, প্রেমময় ঠাকুর। 

“অৰিতীয় ঈ বর, আর কে তোঙার মত আছে? সব রান্যট। তোমার। 
এই প্রকাণ্ড ত্রদ্ধাগটা তোমার হুটোর ভিতরে পড়ি আছে, এক ধমকে 
তুমি ইহা শান করিতেছ। দীন দরিদদিগের অধ্থিতীয় আশ] ও ঘরস। তুমি। 

“পৰিত্র ঈঠর তুমি। আমি যে পাপী। পুণের ভিতরে ডুষাইয়া 
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শন, অনৃত শাস্তি তুমি। হে ঈশ্বর, তুমিই না মেই পূর্ণ আনন, 
হার সথিতরু্ুবিলে খৈ পাওয়া যায় না, উড়িলে উচ্চতা গাওয়া! ঘা 
1? একেবারে অপরিষিত, অমীম আনন্দ। তোমার কাছে থাকিলে 
নরানন্দ হয় না। 

"তুমিই আমাদের স্ববনীয়। নিরাশ্রয়ের আশ্রয়: তুমি। গতি- 
বহীনের গতি তুমি। এঁষে শ্শানে পড়িয়া কী্দিতেছে, তাহার নব- 
দীবন তুমি। বে তোমাকে না দেখিতে পাইয়া কাদিডেছে তাহার 
শাস্তিদাতা ভুমি। গাপমগ পৃথিবীর তা কর্তা দি তোমাকে 
নমস্কার করি" র ২ 

এই যে .কস্ারাধনায় “কৃষি বি মন্যোধন ইহা রে 
প্রথম প্রবর্তন করেন, আমরা এ বথ! ইতরিপর্কোই উল্লেখ করিয়াছি। 


বাস্তবিক রথকে চাহ তা না দেখিলে কি কেহ তুমি" 
রান যে বলিলেন, "আমি সাক্ষাৎ 










এই আমি রহ তত ্ যেমদ দে 
ছি, +এই ঠাহাকে হারা অপু করিতেছি” বরন 
ঃ প্রতঙ্গ দর্শন করিয়া উপাদ্নাদি না তিন 
হা বক্তা বরা হয় ববিয়াই উপাসনা লোপ 


৮৮০০৭ 
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প্রতক্ক মুগ যতন নাগর্শন ঠিক হম এবং আমা দীনভাবে 2 
মবরাপধ হয ততকণ বদ্ধবাই শ্রবনই হয় না। নিল লিঙ্গ মনের 
কনার ছারায় ঈগর-পুজাতেই ভ্ষবাইী শুন) যায় না। দু টা 
বদ্ধ নিক্সপন করি ভাহার সত্য উপামন। প্রার্থনা! ও ভাহাকে মতা তত 
করণে বিশ্বান সহকারে ব্রদ্ধানদ্দের ভাবে মা বলিবা ড় 
সেই দর্শনীকা কী হইলে আমরাও তাকে দেখিতে ও শুনিতে পাবি এবং 
তারা পরস্পরের সহিতও এক হইতে গারি। রঙ্গানদ এই জন্তই বি 
ললেন “এখন "জগতে আমর কাট ভিন আন তে: কেহই বলে না ঈরাে 
দেখ] যায়, ঈশ্বরের বাই শ্রনা যায় * বাস্তবিক মকর ধণ্াবলন্থীই এধল 
মৃত করিত বা আন্দাজে আন্দাজে ঈবরের পূজ করিতেছেন কিছ রদানদ 
যেমন বলিলেন "রাজাকে যেমন দরুধাস্থ পাঠা তেমনি করিয়া প্রাথনাধি 
করিতেছেন। মা বাগকে আাঙরে ছেলে যেমন করে জড়িয়ে দরে তেন 
তে কেহ করে না) ব্র্ধানন তাই করিয়াছেন ও ভাহাই করিতে মকলকে 
শিধাইয়াছেন। 

এধন অত্যই সেই গররদ্দ বাকে ব্রদ্ধানদ মা বলিয়াছেন কিনিই 
আমাদের যথার্থ মা। এই মার ভিতর দকল ভাব এপ্ীসত। 
উাহাতেই মতা, জান, প্রেম ও পুণোর মহা শর্চি এবং আনদের 
মহ! কোমলত| একরিত এবং তিনিই আধ) মন্চিগনগগুপিনী 
হই সকল মগ্ান ও বিধানকে এক মদে গাধিা। বিনা্গিত রহিয়াছেন। 
কবির কনায় বা তি আতিশঘো যেমন দেখিতে পাওয়! ঘা দুর্গা 


১০ 


নি ২৮৩ 


ট মত্যই নৃতন বিধানে অথণ্ড মঙ্িদানপ্দ 1গিনী হা ,তক্তকোলে 
বতীরপে আকাশিত হইয়াছেন। এক ভক্ত মানবপন্তানই এই দেবীপুজার 
রোহিত হইযাছেন। এই মার পূজার উপকরণ যোড়শোপচারে এই 
মার নৈনেদ্য। কোন দেবতার পুজ। যেমন জবাদারায় কাহারও বা 
লসী, কাহারও বিশ্বপত্র কাহারও কোন উপকরণে কাহারও অন 
শঃরনে হর এবং যে কোন পুরোহিত পুজ।| করিলে চলে, কিন্তু এ মায়ের 
স; নকল মানবকে এক সঙ্গে লইয়! যিনি পাপীর সঙ্গে আপনাকে পাপী 
পা বরাদণ রান হইয়াছেন, তিনিই এই পুজার অধিকারী পুরোহিত। 
বার দয সংসারের যাবতীর কণ্মু যত ধর্ম যাহা কিছু আছে সমুদধ 
পকরুণ দির) এই মার পুজ। করিতে হইবে। ব্রক্ষানন্দ আপন অঙ্গে 
£ল মানবের ঘ্গে আমাকেও গিয়। লইয়াছেন এই উপলব্ধি করিয়! 
“্লানপগত প্রাণে ব্রঙ্গানন্দের মাকে মা বলির তার পুজা যাবতীয় 
[সারের কওবা সাধনের দ্বারায় করিলেই যথার্থ পূজা করা হইবে। ফলে 
[নদের মাই বর্ধান বিধানে সত্য মাঃ এক তাকে মা বলিয়া পূজা 
রিলেই এ বিধানে যথা | পুজ। হয়। 





ীব্রক্মাননোর সাক্ষী । 

ব্রক্মানন্দের আ৷ মু-কথায়,আব্ম-পরিচয়ে তিনি কে তার নববিধান 
নী কিএবৎ তার মা কেমন ভিগব২ আলোকে যেমন উপলব্ধ 
(ই নিবেদিত হইল। তার নিঙ্গ পরিচয়ে ধাহার। বিশ্বাসী 
দ্র নিকট আর অগ্ঠ প্রমাণের আবশ্যকত৷ নাই, তথাপি 
_ লগ জগতের সাক্ষ্যও অগ্রা্থ নছে। ঠার মমসাময়িক 


হইদাছে তাহ 


এ মপন্ধে তা 


২৮০ আরস্ধানন্খ কেশবচন্র। 





সাধারণ যানব্ধণ' উহাকে কে ভাবে গ্রহণ করিঘ্াছেন তাহাও জান। 
উচিত। ইহাদের মধ্যে প্রধানত; পতিত মোকমলার হবেন (তান) 
“ছায়তে ঘত ব্যজি জগিয়াছেন তাহার মধো মর্বাপ্রধান।” কলিকাড। বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের ভাইস্চ্যালাহ রা রেনওদ্‌ বলেন “কেশবচ* শাক্য দিংহের 
ছাচে গঠত। তীর গদান্ধ অনুম্রণে যুষাদিশকে শিক্ষিত করাই এই 
বিবিদা'লয়ের উদ্দেশ্য ।” আমেরিকার বিখ্যাত ব$1 যোদেফ, কুক 
বহ্ষানন্দের তীরোধানে বলিলেন “ভাত, তোমার ভীরোধানে প্রগ' ছগ্ধ- 
কার” ছ্ে্টস্মান্‌ পত্রিক! বলেন “যধন কেশব বলেন, তখন জগৎ, শুনে, 
এবং যথেঠই শুনিতে পারে।" এইনপ কতই ভার বাঙ্ধ মহত সাক্ষী 
পাও যার, কিস ত্রক্কানন্দের আধ্যা য় মহহেন সাদী ছু পাচ ভিউ 
অধিক পাই নাই। ক্র সনদামঘিক ব্যিদিগের মধ্যে যদিও আনেকে 
তার মহ উপরোক্ত প্রকারে স্বীকার করিয়াছেন এবং নান। স্থানে নী 
ধঘ) করিয়াছেন সন্ত, কিছ এই কুটী মানী যেমন ঠাকে 1ক 

চিনিগছিলেন এমন আর বেছ নহে। 
এই কছেকজনের মধ্যে ই্ীমংহরি দেবেছনাধ ঠাবুর প্রধম সাঙগী। 
মহছি দেবেঙ্ছনাথ থে ঠাক চিন্রাছিঙেন তার গ্রমাণ হার “দ্বাননা 
নামকরণ ; কেশবচঞ্জের পরদ্ধাননপনাহ মহঠি দেবে *নাথই প্রদান কদেন 
ত্রা্দমমাজের নেত এবং আচাধ্য নামও মহধিই রক্দানখকে 
দান করেন। ইহাও তার মহতের মামা পরিচানুক নহে। আনি তরা্ধ- 
সমাদর প্রধান আচার্য মহ বৃদ্ধ বগ্ধান' যুব) ব্রদ্ধানপ্ বঙগে মহঠির 
অঙ্গনের তুঙগা, মহধি ধনে মানে এবং যোগধহেও প্রধান, ব্রারমমাজের শীর্ব 
৮৮ শি গাছ আম্মা পার ভবিয়াঙ্েম। 


এ কেশবচন্ত্র। ২৮৫ 





গিলেন। ইতিমধ্যে মহবিকি যে ব্র্ানদকে*দেখিলেন আর 
ঠাহাকে যেন ক্ষেত্র আড়াল করিতে চান না। রাত্রি দশটা কাজির গেছ, 
হরি ঘড়ীর কাটা কিরাইয়। রাখেন, পাছে বেশী রা হইয়াছে বলিয়া 

শব চলিয়া যান। আর আর সকলে অন্য চৌকিতে বসিলেন, কেশব 
যাই চেয়ারে বণিতে গেলেন, ছকে ধরিয়া মহধি আপনার কৌচের গার্সে 
একাসনে বদাইলেন। আপনি জল খাইতেছেন, আর এক চামচ কেশবের 
হখে দি! বলিলেন “এই ভুনি খাও”, আর এক চামচ লইন়্া আপনি 
থাইয। বলিলেন “এই গদি ধাই।" এমনই ছুই জন ভিন্ন, অবস্থা ভিন্ন 
প্র£5 হইলেও কি আন্যাস্-প্রেম-সৌহার্দে কি গভীর ধর্ধবন্কৃত! হৃত্রে যে 
আনন্ধ হন ভাহ। বল!যান না। ব্রদ্ধানন্দও মহ ষর পত্রাবলী হইতেও বুঝায় 
যে &াশাদের পরে সামাজিক মততেদ পরস্পরের মধ্যে বিছেদ ঘটাইলেও 
শেন দিন পরাঃ উভবের আধ্যাত্তিক প্রেম এবং পরস্পরের প্রতি ভাল- 
বাণ; ও শ্র্ধী কখনই চণিয়। যায় নাই। বাস্তবিক কেশবচন্দের আনন্দ 
কেবল ত্রত্মেতেই ইহা! দেখিয়াছিলেন বলিঘ্াই মহুষি তাকে প্রদ্ধনন্দ" 
নাম দেন। ব্রদানদের বিশেষত্ব যে ক্রদ্ধদর্ণন ও রদ্মারাধনা ইহাও 
মহবি শগীককার করিয়াছেন! যাহাহউক এক *্রদ্ানদ" নাম দিয়াই 
এক কথার মহধি তার পরিচয় দিঘ্বাছেন। 

ঙ্ানগের বিতীয় সাক্ষী শ্রীরামকঞ্চ পরমহৎঘদেব। পরমহংদেব 
হিপ ভক্ত যোনী, কানিনীকাণন ভানী, তীর বৈরাগী। তিনি ব্রহ্মানন্দের 
বিষ অনেক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু তার ছু একটা কথায় বেশ বুঝা যায় 


তিনি তার প্রচত আত্মার পরিচ পাইয়াছিলেন। বরক্ধানন্দ কেশব 
সাধারণ বিলাধী বাবুর চেহারা যেমন হয়, তার 


ধর্খুবেশধারী ছিলেন ন 
হইতে ভিন্ন কিছুতেই তাহাকে 


শপ বেশ বিষ্ভামাদি দেখিলে তাহা 





বেলবলের হাধনকাননে রজাননেরু হিত আলাপ করেন 


৩৮৪৪ 








যোগ স্কালিত হল 
পূ পত 


শা রঃ 





ন হদানপ ভীবনের গভীর উ৫ পুৰিহ। এক 
“কেশব তে, জাহাজ আপনি চলেছে হর কতক বি পপাকে 


₹ও বক ঝা করে টেনে নিয়ে যাকে ৮ আমি একট হাল গছ গাপনি 


পি) 





দাড়িরে আছি, আর হুমি বাবু আদিদ গাছ কত গএ্ পক্ষা তোমার 
ডলে ও তলায় মাএ নিয়ে আছে) ইহ গপেক্ষ। সহপ্র কথার কেশব 
ভাবনের কাছের পরিচারক আরকি হইতে পারে? বাগবিক এন প 





শালস হাছন নাগর বলে যা্টপার শর নাই 


টি 


্ রে ননণ বেখব্চন! 34 


£পাব জশ নিকট ইভাই কি এই মরপপ্রম ডি ঢু যোগী 
১ কথার প্রচশ হয় নাই ঢ 

গর, ম1৪ একটা গভীর কথায় কেন জীবনের মহযের 
তন 7১8 পি হেন । ছিলি বলেন "ওগে বাকুতোমার কাছে এলেই 
সাও ন নেম ও) অজ মুখী মা থাকেন ন। চিশুরী হবে ফান 1 কেশ- 
কর মহ এবং িবশঞ্রি ঝ| মানব অন্তানযের মাক্ষ্য ইহ অপেক্গ! 
একুল এত গশরঞণে আরু কোন কথার হইতে পারে? আমার মাটার 
মূ কেশবের কাছে এলেই গলে যায় এ কথা খিনি বনিঘনাছেন তিনি 
নে মার কেশবকে মহাই চিশিত্বাছিলেন সে ব্ষিয়ে আর কিছু মাত্র 
মেহ নাই) পানহধ্মদেৰ কেব্গ একটা পক বলিবার লোক নহেন 
তন কদগতগ্রাণ ভত যোগী ছিলেন, অথচ রা 





হইবেন বলিন। অভ্যাস বশত; তাহ! ছাড়িতে গারেন নাই। কেবল 
কেশ কাছে এবেই যে ঠার দে মা গলে খেতেন ইস তিনি প্রত্যক্ষ 
দেবিছিনেন বপিয। তাই এ কথ! বলিঘাছিলেন। 

বাস্ুরক কেশবের আত্মার নিকটস্থ হইলে থে সত্যই এন্গ হয় 
ইক তিন বপিঘাছিলেন। পরমহতসদেবের এই কেশবের কাছে মানে 
দেশবের জড় দেহের কাছে হইতে গানে, কিন্তু পরমহংসদেব প্রত প্র গ্তাবে 
কেশবের আ গার কাছেই আসিতেন এবং এই আত্মার কাছে আমিলেই 
নবের জড় ভাব, যাহ! দেবতার স্তায় পুজিত হয়, এমন যাহ! কিছ 
ধ. ইহাই তিনি উপরোক্ত কথায় প্রক্কাশ করেন। আগুণের কাছে 
(আগে তাই ভগ হইয়া যায, ধোয়া হইয়। যার, লোহাও গলিয়। যায়, তেমনি 
দোনপ ঘমীগবন ভা হইলে সংগারভ্প পুতুল জড় আশক্তি মব গলিয়া যায়। 
ণে মকল প্রঙ্কার জড় পৌন্তসিকত, নিবারণ করিতে 


না পুবিক ম| 
হনগলেয। 


লাশ দৃ আগ 


1 


নি 


[নধ কেশব 


গত 
1 


ক্স 


আব 
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আনন্দ কেখবচ ১৮৭ 


লি লা নাতি ইচাই ; রে 
| নিট ইহাই কি এই সরল-গ্রক্তি ভুত যোদী 





৭51০১ তি হন | ছিলি হলেন গে বা তেখার কাছে এলেই 
" শ্রহ যখন ম। থাকেন ন। চি্যী হবে যান । কেশ- 
, 28:14 এবং দিবশাডরু বা মানব মগ্তানহের সাক্ষ্য ইহ। অগেছ। 


হল ৪ সুদ ছপে খর কোন থান হইতে পারে? আমার মাটির 
কেশব কাছে এলেই গনে যায় এ কথা খিনি ব্লিযাছেন তিনি 





এনএ কেশহকে মই চিন্ছাছিলেন দে বিষে আর কিছু মাত্র 
পা নাতি পাবিহমবের কেরন একট পক বলিধার লোক নহেন। 
,ন বমগতপ্রত হও যোগা ছিলেন, অথচ মনসদরী দেবীর মীধনায় পিক 
ইরহুতেন বলিছ। অভ্ঞাম বশত; তাহ! ছাড়িতে পান্রেন নাই । কেবল 
কাছে এলেই যে ভার দেম। গলে খেতেন ইছ| তিনি প্রত্যক্ষ 





এখরাছনেশ নি, তাই এ কথা ন্লিনছিতেন। 

বা কেশবের আক্মার নিকটস্থ হইলে থে সত্যই এনপ হয় 
দা তিন বণিয়াহিগেন। পরমহংগদেবের এই কেশবের কাছে মানে 
চশবের জড় দেছের কাছে হইতে পারে, কিন্তু পরমহংসদেব প্রচত প্র গ্াবে 
কেশবের মায়ার ঝাছেই আমিতেন এব এই আত্মার কাছে আঘিলেই 
গ্রাবক মানবের জড় ভাব, যাহা দেবতার সার পূজিত হা, এসন যাহা কিছু 
মল গলে খায় ইহাই তিনি উপরোজ কথাঃ 57 
খই যায,ধোয়া হইয়া যায, লোহাও গলিয়া যায়, তেমনি 
(হইলে সংসার নুঙুল জড় আশজি সব ডি 
পান জঙ়্ পৌঝুলিকত, নিবারণ করিতে 


১ 
য;ঃআঘে তাহ ভ 


রান ব মাপ 


শহি 


২৯ ইতরদানদ কেশহন্দু। 


সর্পদ| নিযুক্ত গ্রমহখঘদেষ মহ কথায় আহাই স্বীকার করিগাছেন। 
কে বাহিরের পৌন্তলিকত। ত্যাগ করাইতে ব্্নানদ আদেন নাই, 
খলারকে, স্ত্রী পূর্বক টা! কড়ি মান মর্ঘ্যাদাকে। জড় অহং জ্ঞান 
ইত্যাদি জড়মাদী মানবয| কিছু বস্তুকে পৃত্ল গড়িয়াছে এ মমুদয় নিবারণ 
করাই ঠার কার্য এবং তীর আত্মার মমীপ্থ হইলে যে সে সমুদয় 
গলে যায়, তাহা পরমহতমদেবের কথায় প্রমাণ গাইয়| এ আম জীবনেও 
সাবন্ত হুইতে দেখি ছি। সত্যই কেশবের কাছে আমিলে আমাদের 

পুহৃল যাকিছু মবই গলে মায়। 
এক্ষণে বল! আবশ্যক বগ্গান'ৰ পরমদংসদেবেন শিষ্য গ্রহণ করিয়া" 
ছিলেন বলিয়া যে টার শিষ্যগণ বলেন ইহা মত্য নছে। যিনি আপনাকে 
চিরশিষ্য ত্রতধারী বলিয়া ওকরাদি গণ্তর নিকটও শিক্ষা 'করেনবলিতেন, 
যখন গীমান্ত বৈষব আপিলেও তার কাছে ব্গিয়া শিষ্ের গ্তা শিথি- 
তেন, তখন এমন যোগী তক্ত পাইলে তাঁর কাছে বিনীতভাব 
অব্লগ্গন করিয়া শিখিবেন তাহাতে আর আ্চ্ধ্য কি? পরমহং্মদেবও 
শিষ্য প্রচৃতির লোক ছিলেন এবং থে কেহ তীর নিকট যাইতেন তাকে 

আগেই তিনি নমগ্লার করিতেন। 
গরমহংসদেব হইতেই ব্রদ্ধান্দ নববিধানের মত গ্রহণ করেন 
বলিয়া থে অনেকে ঘোষণা করেন ইহার স্ায়ও মিথ্যা কল্গনা 
আর কিছুই হইতে পারে না। গরমহত্মদেবের সহিত দেখ! শুনা 
হইবার অনেক পূর্বে ব্র্মানপ “ভারতে স্বগাঁ় জ্যাতি” বিয়ে থে 
বত দেন হাতেও নধবিধানের কথ! তিনি উদ্লেখ করেন 
৯-- শপ অরিলেও দেখা যায় কিরূপে 


আত্রদ্মান্ন কেশবচন্রু। ২৮৯ 


ত্রা্গঘমাজ স্থাপনের সময় থে শ্লোক্ষ সংখহ গ্র্ প্রকাশ 
কর] হর, তঞ্ছাতেই নববিধানের ধর্মীদমনর়ের পূর্বাভাস স্পষ্ট রহিয়াছে 
এবং তখন হইতেই ধর্মন্ধয়ের ভাব ব্রাঙ্মমমাজে ক্রমশঃ প্রচারিত 
হইতে আরন্ত হয়। রাজ! রামমোহন রায়ও এই ভাবের হৃত্রপাত করিয়া 
যান বলা যাইতে পারে। ত. ছাড় নববিধানের ধর্দসমন্বয ও পরম্হতসদদেবের 
কৃতধর্ুসময়ও এক নছে। পরনহতসদেব হিগুভক্ত, হিন্দু সাধক মাত্রেই 
যেখন হ্ভাবত; সকল সাপ্রদাধ়িক মতকেই উদ্ারভাবে আদর করি! 
থাকেন, পরমহত্সদেবের উদারতাও গেই জাতীয়। শৈব, শীঞ্জ, সৌর, 
গাণনত্য,' বৈ ব এই নকল ভাব পরমহংসদেবের আৃত ছিল, কিন্তু বিভিন্ন 
ধন মতের আদর ও সমন্বয় এক বল! যায ন|। এতদ্ির সকল ধর্থের সঙ্গেও 
বেদ বেদান্ত কোরাণ পুরাণের মহিত পা'চাত্য ধর্খু ও বিজ্ঞানের রাম!- 
য়নিক কয সময় করণ পরম্হংমদেবের কক্পনাতেও আসে নাই। ইহা 
এক মাত্র ব্রঙ্গানদদের হুদিস্থিত পবিত্রাস্রার পরিচালনার কাধ্য এই ধর্ম 
সমন্ধয়কে মেই জগ ব্রহ্মান' বিধাতার বিধান বলিযব! স্বীকার করিলেন। 
সনগরবাদ দর্শন শার সঙ্গত একট| মত বলিয়া! জান| ও সর্দ্ম ধনু সমন্বর বিধাত| 
প্রেরিত মানবের পরিত্রাণের বিধান বলিয়। গ্রহণ কর! এ দুই একই নহে। 

ব্র্ধানদের ততীন সাক্ষী তার মাতৃদেবা সার্দাদেবী। মা সারদা এক 
সময় বহধনেৰ অধিকারিণী ছিলেন এবং কেশবের যায় দেবশুত্রের মাত! 
ছিলেন, কিন্তু শেষ জীবনে অর্ধ পুত্র কগত্র সকলই হারাইয়াছিলেন। অর্থবি্ত 
এবং জগ২ধিখ্যাত তিন পুত্র ও পাঁচ কন্া তার শেষে কিছুই ছিলনা! । 
এই শোক ছুঃখ ভারান্বান্ত বৃদ্ধা মাতা শেষে বলিলেন, 'জানকি, কেশব যে 
তার মাকে দেখাইর। দিছেন সেই মাকে দেখিয়াই আমি এসব গতি 
পের শোক তাপ অনাধ়াষে বহন কক্ি। কেশব আগার যান নাই হার 


২৯৪ উহঙ্গানন বেশবচশু। 


সত শশপাশীশীিপশিপিপটিসি পপি ০০ 





মাকে নিয়ে আমার কাছেই আছেন" আহা! কেশবের সথায় পুর হারাইযাও 
এমন কথা গিনি বলেন তিনি যে কেশবেরই বধার্থ ম; ইহ খল! বাহ । 
কেশবের অমরাস্ার এমন সাক্ষী আর কে হইতে পারে? 

কেশব যে নিজে বলিয়াছিলেন "আমার মাকে ডাক নব মধুমগ হইবে)" 
এই ত মা মারপাদেবীর জীবন সেই কথারই প্রধান মাঙ্গী। এমন 
গভীর শোক তাপ ছু'ধ কষ্ও যে ্ঠার মুখ দেখিয়া হন কর ঘায়, 
এই তমা স্মরদা নিজ জীবন দ্বারায় তাহা প্রমাণ করিপেন। ম'সারা যে 
সম্পূর্ণ ব্রদ্থানগের ধর্্যতও গ্রহণ করিরাছিলেন তাহা নহে। ভিনি 
শেষ দিন পর্যা্ব পরম নিঠাবতী হিদু বিধব| ধেমন থাকেন তেমনি 
ছিলেন। কিন্তু কেশবের ভালবাসা প্রভাবে *কেশবের মাকে" ভিনি 
চিনিতে পারিযছিলেন। বেশবের সবর্ণারোহণ কালে ধন মা মারদা 
বলিলেন, "বাবা কেশব তূমি কি আমার পাপে এত কট গাছ 1" মায়তফির 
পরিচয় দিয়া তদত্তরে কেশব বেন যান ন' "মা, আমার ধা কিছু এ মধ 
ঘে তোমারই গুণে” বান্তবিক কেশব ত কেবল কথার কথা বলিষার লোক 
নন সত্যই মা দারদা কেশবেরই উপমুক রগ জননী। 

্থাননের চর াক্গী ভ্রাতা কৃফবিহারী। কৃফ্বিহারী বড় চাপা 
লোক ছিলেন, বাহিরে ভার ধর্থের আড়গর কিছুই ছিল না। অগাধ পণ্ডিত 
হইলেও মকের কনিঠের মৃত তিনি থাকিতেন। ঠার তি সুক্ষ দর্শন ও 
তী্ু ধারগাপক্ি ছিল । তিনি প্রকাশ্যে কখনও কাহারও নিকট দ্ধ উপা- 
সন! করিয়াছেন কিনা কেহ বলিতে গারে ন। ভর সহিত দাহারা নিগ্ঢভাষে 


শি 


শীরদ্ধানগ্গ ফেশবচস্ব। ২ 
এই নববিধান মগ্ুপীর মধ্যে কেশ বতীর্ঘ বাসের সাধনা গ্রবউন করেন এবং 
মেই মাধনাতু ফলে এবং স্বাভাবিক আত্মজ্জানে তিনি দেখিযাছিলেন, 
বন্ধানন "ভাই, তাই কেহ যখন কেশবকে জগতে "ভাই" বলিয়া সমযধন 
করেন নাই প্রক্াশ্যপন্রে তিনিই প্রথম “ভাই কেশবচন্” বলিয়া লিখিয়া- 
ছিলেন। সহোদর হইয়াই কেশবের ভ্রান্ব তিনি স্বাভাবিক তাবে 
অনুভব করিয়াছিলেন। এবং লক্ষণ যেমন শ্রীরামচাদের অনুগামী 
বলা পুরাণে কথিত আছে, ইনিও ঠিক মেইবপ ছিলেন। আ্কতিতেও 
উদর আন্চ্্য দৌদাদৃশ্য ছিন। ব্রদ্ধানও স্বর্মারোহণ' কানে তার 
গলা জড়াইয়। ধরিয়া 'তাইবে' ভাই বলিয়া আয়ুপরিচয় দিয়া যান। হৃতরাং 
ভাই কফাবিহারীও রদ্মানণের সাযানত সাক্ষী নহেন। 

বপ্ধাননের পর্ণম সানী তার মহ্বর্থিনী মতী ছগ্মোহিনী দেবী। 
আনর! যার অনুধাবন করিয়া দেখিলাম তাহাতে মতী জগম্মোহিনীর হ্যায় 
াকগী পরায় কে নাই। কেন ন। ্রদ্ধান্দের অনুগমনে জীবন কিরণ 
পরিবরিত হয় কেশব-সহ-ধর্শিনীর জীবনই'তাহার প্রমাণ। জগম্মোহিনী 
কেশবের বিবাহিতা পরী। পুর পূর্ব বিধানে প্রায় সক সাধু মহা" 
পৃ্ঘই হয় বিপগিক নয় পণীত্যাগ করিয়া ধর্মসাধন| করি়াছেন। এক 
মহ ছাড়া আর কেহই সপ দক ধর্মাধন করেন নাই। কিন্তু মহশ্মও 
রাগ ধরব সাধনের ভাব বড় একটা কিছু দেখান নাই ্হ্ধানন্দ ত্যাগ এবং 
গণ ছুইএরই মামওস্য দেখাইতে আসেন, তাই র জীষনে এই 

রা প্রকারের লীলাই ভগবান ঘথে দেখাইয়াছেন। সতী জান্মোহিনীর 
সাকা এই জন্য অতীব মূল্যবান দ্ানন্নকে:প্রথম জীবনে তর গরিবারস্থ 
জোট আারীয়দিগের রায় ধর্ম সাধনের জন্য গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য 
৯ ০ ছরাসহিনী অতি অব) কিন্তু তাহা হইলেও 
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ভিনি শ্রী বান গ্রজনদিগের ছয়ে ভীত না হইয়া মীর 
অনগমন করিতে প্রস্তুত হন এবং তাঁহার মহিত গৃহত্াাগিনী হন। 
পূর্বে এক রামায়ণে শুনিযাছি্লাম রামের মহিত মীতা বনগমন করিয়া- 
ছিলেন, আর বরমানবুগে ধের জন স্বামীর অনুগমনের প্রথম দৃষ্টান্ত এই 
সতী ্বগন্মোছিনী প্রদর্ণন করেন। এখন হযুত স্বামীর মহিত বাটার ব'হিরে 
যাওয়া অনেকট| সহজ হইয়াছে, কিন্তু যখন স্বামীর সহিত মতী জগান্মোহিনী 
দেবী বাহির ইন তখন ইহা তরপ্গর মমাজদোহক ব্যাপার ছিল। কিন্ত 
সতী পতিকে চিনিরাছিলেন তাই কার ত্যাগেরও ভাগিনী হইয়া বওমান 
যুগে এক নূতন দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন) এখন দেশে অবারাধ প্রথা 
অনেকটা।ক্ুযে ক্রমে শিথিল হইয়া যাইতেছে, স্বামীর সছিত ধ-সাধন ও 
্রা্দঘমাজে যাওয়া একট! ধহজ প্রথা হইয়া গিগ্াছে। কিন্তু মতী জগন্মো- 
হিনীই তার প্রথম পথ প্রদর্শন করেন এরং ইহাতে স্বামীরও মহাতেিনী 

আকর্ষণীশ্তির পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই দেখ! যায় না। 
মতী জগন্মোহিনী পরিবন্িতনবজীবনও সর ব্রগ্ানন্দ অনুগমনের প্রধান 
সাকষ্য। জগনোহিনী অপর সাধারণ স্্ীর মতই প্রথমে সাংসারিক ভাবসন্পনগা 
ছিলেন। মহাত্যাগী বৈরাগী স্বামীর গাল্ায় পড়ি অনেক কট দুঃখই 
তকে মহ করিতে হইয়াছিল। এই সংমারের মহা করে পড়িনা ভার 
যেআই্রবি্ৃতিও মাঝে মাঝে কিছু কিছু যে উপস্থিত হয নাই বঙা যায় না 
এবং সাধারণ দ্রীদগের স্তন স্বামীর প্রতি অনুযোগ করিতেও হত কুষ্টিত 
হইতেন ন!। কিন্তু আর্য বঙ্গানপ্দের মহা প্রভাব তাগাতে শেষ 
ভবনে মতী জগ গেহিনী ফন্পূর্পে গরিবতিত ছীবলাভ "করি? 
2৭ শশা গল মিললে মিলিত হইলেন। জগন্মোহিন 
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মতী জগযোছিনী উভয়েই প্রা ধায় বান্ত ঝরিযাছেন। ঈতী জগম্মোহিনীর 
দেবীর সাল্ক্য এই ₹. 

“আশীর্দাদ কর যেন তোমার নববিধানের গৌরব বুঝি তা পালন 

বি। ঢেউএর যত ঘমঘন চলে গেল। সেই একদিন ১ল! বৈশাখ 
তোমার তক যখন আমার হাতপরে হি গণ্তীর ভিতর হইতে বাহির 
করিয়া লয়ে গিয়াছিলেন। এ দেখা যান্ডে যথায় তোমার ব্রদ্দান'ন 
দেখানে কেবন আনন, বরঙ্জানধ, প্রেমানন্দ, হরিশ্রানদ। এই দিনে 
তোমার ভগ্ত আচার্যপদে অভিষিক্ত হইয়া ছিলেন, তাহাকে স্মরণ করিয়। 
এই তিন দিনের জন্ ব্রত গ্রহণ করি।” 

অন্ত সময "মা! আর কতদিন ভুল হাতে থাকিব? তোমার ভঙ$কে 
বলেছিলাম মন ঠিক রাখব, কিন্তু সব ভুলে গেলাম? মোড়চে পড়ে 
গেছে, আবার ঘমলে চক চক করবেই। মন বিষ কামনা ছড়, এখন 
হইতে মন পরলোকে? দিকে থাক ।” 

"তোমার ভক্ত নববিধানে প্রকাণ্ড ব্যাপার করে গ্রেছেন। কৈ 
আমাদের জীবন ত যোল আনা ছেড়ে এক আনাও দিচ্চি না? এই 
উত্মবের মময় তক্ত কি করিতেন? যদদি মধু উপামনা করি মূল ছেড়ে 
দিবে তবে কি হবে? যখন তিনি মা তোমার চরণে দিয়ে মা বলে হুটালেন, 
তখন কি তোমার দামী হইতে পারিলাম যখন বৈরাগী হইলেন ভখন 
কৈ বৈরাগিনী হলাম? হে দীনবর্‌ শুভ বুদ্ধি দাও। পাহাড়ে চড়াই 
উঠুতে পা্িনা। তাৰ যদি এখানে এনেছ? ভক্ত পরিবার ভিখারী 
ভিখারিণী করেছ, তবে মনে কেন অহং জ্ঞান আছে? যেন মর্বত্যাণ 
বৈরাগিণী হইতে পারি। তিনি সন্যাদীন্প ধরলেন, আমি কেন মন 
দিনী হবন!? আজ দেই সকল কথাই মনে হক্ষে। বেখানে জাত আন্তন 
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জলেছে মর কি কচি সেইখানেই যাই” হাহারা মহমাতা হন ঠাহারাই 
এদেশে সী শানে পরিচিত: হন! মী জগমাহিনী যে রক্ষা 'নগের চি চিনু- 
সঙ্গিনী ইহার ভাব কি এই দকল প্রাংনাদ প্রকাশ পানর ন। বক্ষানন- 
অনুগমন আকাজা ঠাহার নকল প্রাবন্যতেই অভিবাক। 

বক্ষ নন্দ নিজে ঈ্গীকার/করিলেন £ামা প্রাবনায় কিনা হতে পারে? 
প্রান! কি মামান্ত জিনিষ এ শীর কিআগিবার কথা ছিল না বড় 
প্রতিল, বড় পক । এজ দিকে আমি চলি। আর উনি অন্তদিকে চঙেন। 
কিছু এখন কি সযতান বাধা দিতে পাহিল? স্যতান বলিযিহিল 
ছুই জনকে ছুই পথে রাধিবে। পর পনের দেখ হবে না স্মৃতান, 
তুই দর হ। আমার বিশ বদলের প্রারথনা কি ছলে ভেসে যাবে? 
এ যে আশাপুর্ন হন্ডে। আৰু বিষধীর মত চলিতে আর পশভাব রাখিতে 
পারিব না মা, এই দিনের কান্নাকাটীর পর কি করিবাছ আমি জানি। 
একি কম কথা? একটা স্টীলোক একট! পৃহষ এক হলে আমরা 
দুজন একজন হলাম। তোমার হলাম। আমি স্ীক একতানু; বাজাইতে 
বাজাহতে এই পথে অগ্রসর হই। অমি অ্িদানান্দর শিধা আমার 
পরিবার মামার কোড়ে মামাকে আশীর্নাদ কর, আর যিনি আমার মঙ্গের 
সাথী ঠাকে আশীর্দাদ কর। _-দ; প্রার্থনা, সুগল ত্র গুণ) 

ব্রন্থাননের প্রার্থনার ফলেই ধে দাতী জগঞ্োহিনীরু জীবনের পরি তল 

উপরোক্ত কথায় তাহ! হুষ্পঠ পে প্রতীয়মান হইবে জগানোহি নী দেবী ও 
প্রাথনায় প্রমাণ যা নংমারাশক্ক জীবন৪ সন্যাদিনী নিন হঠছেন, 
ইহার য় ব্ধানদের মহতের সাধ্য আর অধিক কি হইতে গারে। 


"পি শপ এএক্ষিহ পো মহাশয় লিও গপু বাগান 


শীতদ্ধানণ কেশব ১১৫ 


ই লেন, আনা! দি বলিযাছি ইহারীন্রতিজনই এক একজন সত্যই 
মং মার ক ইহ। অঠ্যাজি নয ্ধানন্দও-নিজ মুখে শ্ীকার করিয়া- 
1 মাদাদামা্তমও ধিনি তিনিও পৃথিবীর কোন ন| কোন 
০৫418 অধিগার করিবার উপযুক্ত ইহাদের প্রত্যেকের যে ে শত 





আছ তাহ মধ এংজন বি বাু কতলোকের গত হইয়া তাহার 
ধাছেন। ইহার! প্রতিজনেই এক একজন বিজয় কু্ের 
2: এ. ৫শখিগা হইতে গারেন এবং এক একজন একু এক বিষয়ে 


[৭5 এলো কক দম মন। ইহারা প্রতিজন বসব প্রধান স্বাধীন 
এবং দেই কাহারো নিকট মাধা হেট করিবার নহেন। এধনও ইহারা 
এক একজন মর। হাতী লক্ষ টাকা বলা যায়। এই যে এমন ইহার ইহাদের 
এক করিঘা এক গরিবার করিয়া বাধ বলদকে একঘাটে জল খাওয়ান থাকে 
বলে হাই করিয়া ব্ধানদ্দ থে নববিধানেয় আদর্শ মিলন দেখাইয়। নববৃন্দা- 
বন কারা অভিন্ন করিয়াছিলেন ইহা সামান্ত ভার মহতের পরিচয় 
নহে। এখন মেই গাণ্ীবও আছে মেই অর্ভুনও আছে, দেই ষকলই 
আছে, এক কের শঞ্জি হরণ হেতু ধেমন পাগুবদের দশা হইয়াছিল এখন 
্্ানশের বগিতে প্রতাৰ প্রত্যাহার হেতু ইহাদের যেন মেই অবস্থা 
আর মে শিলন হইতেছে না। এবং এখনও যদি ইহারা পরস্পরের দোষ 
হর্দলা মনধা স্বভাব হুলভ জানিনা তাহা বহন করত ব্দ্ধাননদ- 
ডি আবদ্ধ হন এখনই স্বর্ণ দেখাইতে গারেন। তুতরাং ইহাদের 

অসগিলনও বন্ধানদ্ধের সিলনকারী মহা প্রেম শক্তির এক মহা সান্ষ্য। 
এ থানেই বলিয়া যাই স্বাধীন স্বত্ত ভাবাপন্ন মানবগণ কিরূপে 
মিলি এক প্রাণ এক মন এক দেহ এক মণ্ডলী হইতে পারে তাই 
7০ শা বহ্ধানদ অবতীর্ণ। সকল মানুষ স্বাধীন 


৯... 


আর নান গ কেশবতশু। 


এ 
চল 
হা 


কেহ কাহারও মহত পুশ নির্বীন মালত হইতে পারেন হহ হী এঠংপন 


মানবের প্রসিন নংঙ্কার ছল বুনন নববিধানের নবাব এনে আবার 


2 রী ২৮ | কজহী ৫0215 সহষ্ক 8৮ / লতি ৯ ১৯ তা 
কনুলেন যে তাহা হইত পারে হপুহ ঢিট? মহ রশেহ প্রুলত মহশা 








1 


অবা! খু মুক্তি বিষণ লক্ষা, উদ্দেশ, মাক এ 


প্‌ 


পু ১5815154744 বিরান 
হইবে এই আধ্যাতু মিলন নবিবানের মিশন । 


৫ 7) 
জাবগাবেদ ) 


ও চে স্ীএহাতহাল তেও কী 15 $ নি নি, 
খন এই করেছটা সাক্ষো এহং বুহানাদর আংছুপিওে (তন 


নে 


থেকিহিলেন সীনাধরনে ঝিতে পারিবেন? গর, প্রেম 
এপছ পরিণত হার জাবপের হল নীতি। প্রচ বিশ্বাস নরক 
পু্তিকার হার জীবনের না তিনি শির হ্ছে রচন করেন একা, উদ), 
সাতেই জীবন উহ চিথিহ করেন কি? হর আবাগুক জান চিত 
সং ভগবান কুমবিকশিত করেন। তার পরিচয় হার শ্াৰনবেদে তিন 
প্রকাশ করিয়াছেন । এই পাপ মানব্জীবনকে কিপে কমা ও বর! 
যাইতে পারে অহার অতি শর আদর্ণ তাহাতে দেখান হইয়াছে, ফুলে 


কী তান বশঠর্কি। পাাপাঙ আনা তা এ রিতা প্রাংজে ল ও (দিতীদ 5০252 


্রীরক্ষানন্দ কেশবচন্দ। রং 





এন* তার সন্ধে সঙ্গে স্্ী পুর, বনু বান্ধব, আঁনমীর স্বজন নু পারিবারিক 
ও সামাজি এবং রাজগ্ঠবর্সের মহিত পরিচয়ে রাজটনতিক ইত্যাদি 
সংসার যাবতীয় উন্চ ব! সামান্ সামা কর্তব্য পর্যান্থ এক ধর্মোদেশ্যে 
মাপন করিতে হথ্ু স:দণই ত্রন্জীনদজীবনে অতি হুশরনূপে প্রকটিত 
বুহিযাছে ; এমন কি থেমন বলে যা নাই ভাণ্ডে তা নাই ব্রদ্মাণ্ডে তেমনি 
সমগ্র ব্রদাতের সমু মানবপ্রকততির উন্নতি সাধনের আদর্শ সকলই এই 
মহামাননজীষনে প্রাপ্তব্য। কেন ন। স্বশং ব্রদ্ধাগুপতি নিজ হস্তে 
এই জাবনবেদ সম মানব জাতির আদর্শ করি৷ রচনা করিয়া 
ছেন। দাই এই জীবনবেদের মার সংগ্রহ করিয়া সংক্ষেপে আমর! 
এইখানেই উন্নত করিতেছি 2 

১ম আধার, প্রানি! ।-৯আমার ছীবনবেদের প্রথম কথ পরাথন।। যখন 
কেঁছ মাত! করে নাই) ধন পীবনের নেই উদ্বাকালে 'এা না কর, প্রাধন। 
কর" এই ভাব, এই শদ ছাদের ভিতরে উখিত হইল। প্রথমে বেদ বেদান্ত, 
কোরাণ প্রাণ অপেক্ষা খে যে প্রার্থনা তাহাই অবলন করিলাম। সকালে 
একটা আনু রারিতে একটা, লিখিযা প্রার্থনা মাধন করিতে লাগিলাম। 
প্রান। করিতে করিতে সিংহের বল, ছুর্জ় বল, অদীম বল লাভ 
কারিতে লাগিলাম। দেখি আর মে শরীর নাই, গে তাৰ নাই, কি কথার 
বগি প্রতি গ্রার বল? বলিলেই হয়, প্রতি করিলেই হর। পাপকে 
ঘুি দেখাইতাম আর পরার করিতাম। সকল বিষয়েই মহায় প্রার্থনা 
তখন একমাত্র প্রার্থন। ধনই ছিল? কেধণ তাহার উপরে নির্ভর করি- 
তাম। আমি জানিতাম ্রার্থন। করিলেই শোনা যার। আদেশের মৃত 
এইপে প্রথম হইতে জদয়ে নিহিত আছে। পারত্রিক মঈলেরই কামনা 


২৯৯ মীন কেশংচন। 


২য় পারুবেপ। পাপ কি,কি করিতে পাপ হয, এ মকর বিঠার করি! 
আমার পাগবোধ হয় নাই, পাপ দখনে পাপের হইল, মৌমিত 21ন লন 
ঘে মতে পাপেই মানুষের জহ নিংদিশ করে। পাপের মারল চান হই 
মানি। শারীরিক প্রনৃতি খন মাছে, তবন পাপের মল মেইলে । 

“আমি পাগ নরিতে পারি। কি করিতে পারি? মিধা কথ রশিতে 
পারি; ঢুকি করিতে পারি দে কিপা যদি করিও ঠা 
দেখির লইঢুত ইচ্ছা হইল, কি "আমা? 
মিনিটের জযও এইপ ভাব আদিল, তেই তরি হপ। স্িীকে এক 
দিন বেতন দিতে যদি দি হয, অমনি বিবেক বঙ্গে, ওরে পাপা 

অস্ঠার ব্যবহার? ছড়ার কট বাদ কারু বক্ষে আত নার বার কে এলে 


সি 


হয় হিরতি নু পাকা এক 


'তোর কিটুই হয় লাই, হো কিটুই হয নাই কিচুমাত হয নাই 
ঘোড়াকে থেমন চাক মারে, ঠেমন এই ভিউলের কঘ আমাক চকে 
মারিতে থাকে । আচ এই, আমি কপি আবার হানি 

“বধ ধাইলে যদি শরার বুস্থ হয, ভবে দে মর কেন খান) 
এই জন্যই আনি বুকে কেবল বলি, গে ভুমি পাপী, হুনি আনম, 
তুনি মরার, কিন্তু আমি ঘন নামত পড়িতে কোই যার ক৭ 
গ্রা্থ করে না। পাপের বোধ হইলে ছুধ হয়। ক হয়, চাপ হয: 
হউক । আমাদিগের মা এমনই দাবী 0হনি করের পর পুখ ; রি 
ছেন। যদি পাপ করিয়া থাক তোমার প্রাণ ছউকট কাক; যেমন ছাদ) 
করিবে। অমনি শাগ্রিদেবী নিকটে খাদি তোমাকে শাঠিদান করিবেন? 

ওা। অনি দীক্ষা ভি করি,ছে আখুন। ধুজীবনের 


রি ও 
২তঈসাজিল ও আধ! উতর দে মএমণে [ধা 


শরীরদ্ধানন্দ কেশবচন্দ। ২৯৯ 





নি 


1 কি মনের চারিদিকে, কি মামাজিক অকার চারিদিকে, 
মাহের ঘখি আলির রাখিতাম। নই মনে হইবে শীতল 
টানি বঝিব, কাম, ধৃত্ট ব্যবহার, কপটত| সব সঙ্গে সঙ্গে 
শিতেছে : হাত পা গরম থাকিলে শরীরে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ 
তেমনই কাবা, চিদ্বা আশা, বিগ্বাম, কথা, ব্রত, এ জনুদযে 
ধাপ থাকলে লো লক্ষণ প্রকাশ গাইবে। উৎমাহদাতা, প্রাণ- 
তি নিল উছকেই ডাকি। উত্লাহের সহিত অগ্রিস্বক্পপকে ডাকি 
এ, আনি অপি, রমনা ইহাই কেবল উদ্ভারণ কক, হদয় ,সর্বদা এই 
বহ সাধন কাক? 

৪৭ অনুণানাস ও বৈরাগ্য।-মংসারে প্রবেশ করিবার কাল আমার 
পে শুশনে প্রবেশ করিবার কাল। ঈঙর স্থির করিয়াছিলেন, সুখ 
দুদ্য'নর পর আনার পক্ষে মুহা, তাহাই ঘটল । শোক, সন্তাপ, বৈরাগ্য 
আমার ধমজীরনের আরম্থ হইল। অষ্টাদশ বংসর বয়সে অন অন 
ধঃজাবনে? মুখর হয়, কিন্তু হূর্দশ বংসরেই মৎস্য ভক্ষণ পরিত্যাগ 


তই 






ক দিলাম! । 

সংসারের বিলাঘেই অনেক লোক মরিয়াছে। ভিতর হইতে এই 
শদহইঈল, ওরে এই সং্মারী হস,না; মংসারের নিকট মাথ! বিক্রয় 
করিম ন)। কলপ্ পাপ এ কল ভারি কথা, আপাততঃ আমোদ ছাড়, 
গামাদের পথ ধরিয। অনেকে নরকে যায়। সংমারের গ্রতি ভয় 
সংগাবের কথা মনে হইত, ভাবিতাষ যেন নরকের দুত 
তে কট হয়, গাপ্ীর্্য বৃদ্ধি হয়, কুচিন্তার দিকে মন ন| 
যে নিতুক্ত হইতাম। এই সকল হুইল কখন? 
যখন বিবাহ করিয়া সংসার করিব, দেখি 


দগ। যাঠ 
অংমিল। যাহা? 
যান, এমন মকণ ব্ষি 


টার উনিশ |ড়ি বসবে 


৩০২ আবঙ্গানপ কেশব ৮ । 





যেন আরও ব্রতববণাতে বি [স লাভ করি; তোমরাও দেন এই 
বিহসের পথ ধরিন; আপন! পন কল্যাধ মাধন কর)” 

৭ম, তর্িস+ার এই জীবনে প্রথমে ভি ছিল নাঃ প্রেমের ভাবও 
অধিক ছিল ন'; অন অনুরাগ ছিল। ছেণবিখন। ছিল (বব, ছল 
বৈরাগ্যা তিন লইপ্বং এই ধক বনুক্ষেঘে বিচরণ করিতে লাগিল, 
আর যাহা যাহা প্রন্নোজনীয় সনস্থই দেখ! পিল হাডিজোড়ি কাছা 
ঈশ্বরকে ডংকিতেছিলাম। পরে দেখি ভিনিই আকা করিতে পা লেন 
ম! বলিতে শিখিলান ! মা নামের মধ্যেও কঙ রপ দেখি 
উপর প্রেমনল প্র চুটিত হইল । সকল হইতে পাকে প্রা্নার বলে। 
যকিছু মভাব সকলই মোচন হনব এধন আল স্থল আমার ইিউদই 
আছে। বিগাদ হিমাপদ আছে, ভাঁচমরেবর আছে। যেমন বরাগা 
তেমনি প্রেম 

৮ম, লঙ্জা ও ভর ।-এ জীবনে দুইটি ভাবের বিরোধ দেখতাম, এবন 
কর। সেই বিলোধের মামএস্য শাগি যথা সময়ে জীবনে সঙ্গ করি, 
তেছি জানিবে। এই ভীবনে লঙ্জা ও ভয়ের দাগ হইয়া অনেক দিন 
হইতে থাকিতে হহয়াছে। লঙ্জা ভষষের ক্ষে৫ আছে হবি ধনছমি 
হইতে লক ও ভয়কে বিদায় করিম! মংলালে সাধিদাছেন। যে পরিমাত 
বিশ্বাস বাড়িল, দঃ সন্ধে লঙ্জা ভয় সেই পরিমাণে কমিল। ধনী মানী 
ও বিহ্বান এই তিন প্রকার পোকের কাছে মন সহজে যাইতে পা নং 
সহজে যাইতে চায় ন!। কঙব্য বলে, যঘও, তাই দাই। ছেখুনকার 
বিষয়ে ধরুকধ। নাই, ধশুসংএব নাই, দেইগঃনেই লক) সেখানেই 
তয়। দশগনের কাছে বিদ্ধ মতা মত প্রচার করিতে হইলে নিধন 
হইব, তর ত্যাগ করিব । প্রান প্রচন্ড কাজা বড় পক হইগের সাহা 


হীবদ্ধান'ন কেশবচন্। নদ 





প্র %11. ভিত অন্যহ কেন ভর, জানি. না! এক স্থানে 
75 থে, মই স্থানে নেষশিশ মে” 
যযোখে মদণর ভক্তি যেমন আহার পক্ষে উপার্রিত তবগ্ক যোগও 

ইক) ধনগীরনের আরগকালে যোগী ছিলাম না) খোগের নাম শুনি- 
তন শোন কথ জানিআম না। ভর্তি যখন বাড়িতে লাগিল। তথন 
গো হনে স্থারী করিবার জন্য যোগ আবশ্যক। ক্ষণস্থায়ী 
প্রন, জমিতে পারে বটে, কিন্তু যোগ ব্যতীত তাহা চিরকাল থাকে না। 
এতে যদ বিহাম থাকে তবে ঈঙরের সঙ্গে এক হওয়া আবশ্যক। 
ঠোর মেংগের মধ্যে পড়িয়। ভরানক অতদ্রত্যবাদ-ম।গরে পড়িয়া 
তন উদ্ামে গড়িয়া অনেকে কুমংঙ্কারে পতিত হইয়াছেন। 
আনি দত দিক হার্ধিলাম। 

“যোগ কি অন্তরার সন্ধে এমনই সংযোগ যে প্রতি বন্ত দেখিবা- 
ম'৫ তংক্ষণাৎ তধ্নঙ্গে দের দর্শনলাভ। অর্ধত্র এক গ্রান ঝক, বাক, 
কঠিতছে। এই অন্বতব হইবে। আশ দিতেছি, উত্াহ দিতেছি, 






৮ 


করুগাদপর ধর্রির। ধোন হও, ভঞ্ হয়।" 
১০৯) আধ গণিত।-'আমাদের দেশের শান অতীব আন) 
কেন ন তাগর মতে তিন হইতে পাঁচ লইলে সতর অবশিষ্ট থাকে। 
আমর: বণি বাড়ী চাই ঈগর 1 হা। বুঝিলাম তংকষণাৎ আকাশের 
উপর চারতালা। বাড়ী হইল। বাড়ী নিশ্বাণ হইল, টাকাও আমিতে 
নাগিল। তখন গন হইল। আগে ভাবিয়| করিবে না; আগে করিয়া 
পরেও ভাবিবে না: আগেও ন। মধ্যেও না। গারেও না) ভাবন। কখনই 
করবে না। ঈগরাদেশে কাধ্য করিবে; যেখানে ।দেখ| গেল সকল 
এই কাধোর হখ্যাতি করে, এই কার্য যদি করা যায়, মকল 


একগানুটী 


৩৫ হবন্জান « কেশবচ শব 


লোকেই ছুখ্যাতি করিবে। মাধক অমনই বুষ্িলেন এ কারা মন্দ কাদা 
ইহাতে মর্জনাশ হইবে। পৃধিবা যাহ।তে বিনুধ, ঈ্বর তত অনবরত 
লক্ষ লোক যে কাঙ্জে প্রয়োজন, মাধক তে গহ্থ বু নিন জনের 


হইতে আগেন, তিনিই চান অন লোক থাকে। অসংখা লোক এক 
শত লোক হইল এধন৪ এহ লোক, আমল পথে এঠ শ্রোক £ 
আরও শক্ত সাধন প্রবরিত হইল কেছ ইহাতে বিহু হল কেহ 
নিণা করিল পলায়ন করিল। যার টাকা আছে, তাহার গার মাত হু 
ন। যার টাকা নাই, তাহাই ছার ভাহা হয়। এ আশিহা শপার কে 
বুঝিবে? পৃথিবীর পাঙডিতাকে ধিকৃ। উপাসনা যাহা হয চি 
পাঙিতো তাহ, হয় ন।। ধনটা ও পরিডেযাহা করিতে লা পারে, 
আমাদের দেশের এক তক্ত। তঃবত্দন আদেশ করিলে তাহ আন মদ 
করতে পারে। যার কিছু নাই, তারই জর অনিমধো দিব হবু, 
প্রঙ্ছলিত হতাশনে বাম হত বাধ) দাহ পুর্ণ হও) মুখে ঠপ করিয়া 
দণ্ডায়মান নাধক রাজ বাস করু? 

১ দশ, জরলাত1-ধধন ভনবানের আননদবাজ!রে প্রথম দোকান 
খোল) হয, তপন এই নিয়ন করা! হইয়াছিল যে ফণ করিয়' কিটু কর; 
হইবে না, এবং ধারে কিছুই বিদ্কর করা হইবে না। পরের কথায় 
বিগাস করিদ! বাবদায়ে প্রত হইলাম না যাহা আপনার নর তাহা 
আপনার বলিলাম না। বন্ধু দকিণ হন্ছের কাছে রহিয়াছেন ঠাহাকে 
ধলি, হরি আমাকে সাহায্য কর'। জীবনের হপ্রভাতে বিধাত) বণিয়। 
দিলেন 'তিনি নগদ দেন ধারে দেন না, নগদ বহদূল্য ই্য তিনি অপণ 
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দহ ক মগ মম পাইব। ত্রবনাফউ্চারণ করিনা কার্য আরস্থ 
ঠণ, ই পম: মাইতে ন যাইতে দেখি প্রচুর ফল) লোঁকে লোকা- 
শো [চ1ছও এচিশ ব মর আগে, কি হইয়াছে পচিশ বংগর গরে? 
ব৯ ছে তি বিবাদ ছিল; অধশ্রের প্রতি লোকের কি আমক্তি ছিপ; 
£ টি কীন করিয়া রাখিঘাছিল। ভক্তি প্রেমের কি অভাব 
ছিব, হাল বাদালার পক্ষে উত্ঘাছের কিন্প অভাবই ছিল। দশ 
বড় হাঘরের মপ্রতিগত যহের পর সত্য বিদ্তার ও রক্ষার ন গাবন। 
£ণ। শ্রনেক কীতি মাট হয় মে দেশে, সেই দেশে কানন 
নএারণন পরিনত হইল। গে হিমাব্র কাগজ খুলি, দেখি পীচ টাকায় 
189 25 প্ টাকা লাভ অনিগাস নাস্তিকতা আমিতেছিন। বঙ্টার 
[5 হানি ভাব শ্রবন হইতেছিল। বঙ্গদেশের সুবকগন নিবীনিত 








নহে ছে নত এমন অমযে। এই ব্রক্ষ পেয়েছি' এই ব্র্ধ গেছি 
পু গদরেশ্ররকে এই ধরেছি বলিবে? এ ব্যাপ।র এখন 
অপরকে দেখাইসাছি। এখন শে বৈজবে মিন 

যে হবিদান, প্রহর যাহ! দাপেরও 0েজহা। নাও 
রম হব্ত হইল আমি কি জমিয়াছি কখন টা জ? 
ৰ 4৪ হরিনাম উ চারণ করিবার ফমত। থাকে তবে এ রগন। কখনও 





২. এন, দিও অন্য বিষে হীন ছয়, যদিও ধন নাই, মান নাই, 
রে ১ এন হন এ, কিন্তু হাঁনাধের বল আমার উপর, আমার 





বিচে তিথি ও 
*এ০৪4 আরো দি প্রচ্ত হইল। বিরোধীদের প্রাণের মধ্যেও 
1৩. মে 
্ আনভ্ত হইয়াছে। 
নবাব রঃ শাহ ছে। খীঃ £ন ছি তে রা বি হ্হয় ছে 
(এন হইতেছে। একজন গাপিটের জ।বন ঘাঁদ এত কীগি 


১৮ টানে শি? 


৩০৪ হীবাদান ধ কেশবচ শ। 


৬ 2:27.5857 
স্বপন করে তোমর। সহস্র হাই এক হইলে হরিনামের মহয তত 


বর বরিতে পার । এক পাপী এত দেখালে হোন সহস্ মাধু মাত 


১২দশ, নিয়োগ ও মহমেগ মিন ধছরাজো বদিয়া বিয়া সদা 
বিদোগ ও সংযোগ কিন সনাধ। করিতেছে কাহারও মনে এই বিষোগত ব 
প্রবল, কাহারও মলে আবার নহতেগ শ্ৃহা ব্লীহতা। আমার স্ভাগের 
মঞ্নদ্য রাখিবার চে হইতেছে । এ চারি করিম: 
দাবন করিদাছিলাম। কখনও টববাগা, কখনও পুণা, কধনও প্রেম 
এক একটা করিঘ। সাধন করিয়াছি ঈশ্বরের ১দকপের মধো শ্রমে 
নেব ভাবই জ্দরে প্রবল হইঘ। প্রকাশিত হইল অনেক দিন দরে 
াঘের পরিনত দয়ার ভাব ও অনভাপের পরিবাওে ছক প্রেমের সার 
হইল। য'বতীদ স্বরুপ একর ধরিবার জন্য আগ্রহ ছিল না) খন দেটা 
প্রদবোডন ধন সেইটা করিবার জন্তই চে, ছেল। 
“প্রথম ইচ্ছ জন্মে নাই, নববিধানে মনস্থ একর পাবিব, পরে দেখ 
প্রচতির মধো কে তাহাই করিতেছেন মহ ঈশ। বলিরাছেন ঈগবের 


মত পুর্ন হও বহদিন হইতে র্াঙ্ষরে এই উপদেশ মনে লেখা ছিল । 
মনে হইত, খণ্ড খপ ভাব লই থাকি না। আমি একজনকে শিম।ন 
করিব একটা লইব মলে করি, (ঈদ ) নারদ তাহা করিতে দেন ৭, 
একটাকে আনিতে গেলেই মকলপুণিকে আনিতে হয়, ইশ চুষা যেন 
পরদ্পর হাতে হাতে বাধিয়াছেন। এই দেখিয়াই নববিধান নাম 


আখ্যাত করিলাম নব ব্রা্গধর্্রকে । বঝালযকালে চপিয়াছি, 'যৌববে 5মণ 


আআ হিগতি কাশ ৮ 2 জিনিশ 28 নে ব্রার 
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ও ডে ভান আছে। ভাই বন্ধু, ঈশ্বরের পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য 
[চলিতে হইবে! আর অংশ লইয়! ঈগরের অপমান করিও না। 
বানের বক্র বিদারণ কতিও ন1।” 
১৩দশ ছিবিধ ভাব |_ সাধকের জীবনধাতু এক জাতীয় নহে, ইহা অল্প 
১ন করিলেই বুঝিতে পারা দায়। ইহ] মতযুক্ত ধাতু, ভ্রিবিধ ধাতুর 
(ই্াতে। তিন প্রঃতি এই জীবনে বিরাজ, করিতেছে । একট 
একটা উন্মাদ, আর একটা মাতাল। নিগঢুরপে প্রত্যেক মাধকের 
বু আক্প অর এই তিন প্রকার মসলা মিশান হইন্াছে। প্রথম 
'র গারকের জাবনে অন পরিমাণে বালকত। উ্লাদ লক্ষণ ও মাতীন 
হলক্ষা হয়। মতই সাধনে পরিপক্ক হয় ততই এই সকল গণ বাড়ে। 
নংগরের থে ঝলক, মেই বালক আমি। কোটি বসর কাধ্য 
যে কারালনে। মেখানে আমি এখন সম্পূর্ন বালক। মাকে খুব 
ত ডাকতে ছেলে মানুষের ভাব আসে। রাজা্িরাংজর পুজাই 
হই যাইতে পার। মার পুজা করিয়া কখন বুদ 
না। বুদ্ধ আর হইব ন।। পরলোকে গির। বিদ্যালয়ে ভগ্রি 
. দেখানে শিখিব, মাকে মা বলিয়া ডাকিতে হয় এই মঞ্, এই 


কবল কর) 


| ভিতরে; ভার সঙ্গে উন্মাদের মমলা। উন্মাদের 
কাহারও মিলে না। ক্রমাগত এমন স্ষণ কার্য করা চাই যাহাতে 
। বলিবে, এ মকল বুনদিমানের কার্য নর। বিপরীত রকমের কাধ্য 


দেখিয়া লোকে উমা ক্ষেপ বলিয়া উপহাস করিবে। তৃতীয় 
তত লকা পানর মন্ততা পথিবীতে আছে, আমা- 


এই বালকের মম্ল 


৯ প্রসানন্দ কেশবড। 


৫ 


ডাইতে হয আমর!ও তাইংকিরি। পাচ মিনিট উপাষন ছল; এখন 
এ দ্বটা হইঘাছে। যত্তদিন বালকহ আছে, পাগলামি *আাছছে,। তি? 
দনই তুথ ও পরিযতা যেপিন €ৃঈ হইব, পাগলামি ছিব, উদাল 


যাইবে। সে দিনই মাং 





(নন এ তিনের ছে ডি পি 





97৫2. মায় না) 


এশা তা 5১ 
দ্রআহাঘা আছ, কিছু 


“বন আাছে। কিছ বনের প্রয়াম নাই; উপাদে 





সাহার; লাই) অন নামান্ত বছুতেই মন্থষ্ 
দিকে আছে, কিষ্ট মন দে নকলের খবর লয় না) হই দলের লোক 


আদিলে ধলা ছাড়ির। মন দরিদের খোজ লয়) দরিছ স্বাদে ম 


3 


ঠভাদ ছাড়িন প্রথন শ্রেণীতে যাইতে ভয় হয়। আমি ধনীদের জ 
নহ, দরিছের ভঙ্ঠই সই হইয়ছি। যেখানে দরিছের। মেইধানেই 

মামার আলান। কথিত ছিল ধনীকে দুণ। করিয়। দীনকে মান্ত রি 
প্ধারমশলীকে অধ্রান্থ করিবে। পরিহাণের পথে ধনীর যাইতে গারে 


এ্রহ্দানত্র কেশব্চনপু। ৩০৯ 





-ও মান দিবে, এবহ ছুদীকেও মান বে ৷ স্বরেক্বি গে ধনী হুঃবী 
ই চাঁগিতেছে । বাহিনে ধন থাকিলে ক্ষতি নাই* মনে দুঃখী 


হলে। 


ন্‌ 
এ 


শপ 
এপ 


'ধাদও আমি হীন স্বভাব ও দীন মন পাইয়। মাঠগর্ড হইতে জন গ্রহণ 
খাছি,দিও ভনিও হইয়াই নুখিলাম আমি দীন হীন, কিন্তু চারিদিকে 
৪ দেখিলাম, দশাদের মধ্যে জঞ্ প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দাস, দাগী, 
বোর মবো অবস্থান দীন জাতীয় হইয়! যদি দীনের ঘরে থখ।কিতাম 
, তাহা হইলে হয় তে দশনপিগেরই পক্ষপাতী হই- 
মং পনর মগকে হয় তে কুঠারাঘাত করিতে চাহিতাম। এই ছুই 
ভার ভাবের অপো থাকিয়া মহশ্রবার ঈখরকে নমদ্ধার করিলাম । 
গার পক্ষপাতী হইলাম, হঃবীরও পঞ্ষপাতী হইলাম। নিজে হইলাম 
1ন, মান দিলাম ধলা ছুখা হি প্রেমে উভরকেই আলিসন্‌ 
এ্ুলাম। শিজে পান দরিদ্র জাতি থাকিলাম ইহাতেই হখ, শান্ধি। 


নবানহাত্র পাপুতাম 


শনাগ্রাবুহ পরি দিগ 

১৫দশ শিাপ্রচতি।-এই পৃথিবী বিভ্যালয়। এই বিদ্যাপয়ে যতদিন 
কিত হইবে, রো(পাঞ্জন ও জানচন1 করিয। ত্রদ্ধকে লাভ করিব। 
ই ই আপন/কে কখনও শিক্ষক মনে করিতে পারি নাই; শিকক 
লিয়। কথনই আপনাকে বিশ্বাম করিব না। শিষ্য হইয়া আদিলাম, 
ধযোর ভীবন ধারণ করিতেছি, শিষ্যই থাকিব অনন্তকাল। কত গুরুর 
নকট হইতেই মত শ্রিথিতেছি। আকাশ ৩% পাখী শুরু, মংগ্য 
।+; সকল গ$র নিকটেই শিষ্য স্বীকার করিরাছি। 

*খোরাধকারের মধো বি প্রকাশ যেমন তেমনি আমাতে সত্য প্রকাশ 


কোন বথ দেখিতোছ, কি কোন কাজ করিতেছি, গাছের গানে কী" 


০ 


৩১২ বান কেশবচ দ। 


ইন্সা আছি, কে ধেঁন আমার ন্ি$টে সতা আনিয। দেয়। মনের ভিতর একটা 
সভা আপির্ন, অথনই হৃদ বিদ্াংপ্রকাশের হায় পিয়া উঠল, মমস্থ 
জীবন আলোড়িত হইল। মনে ধাক্কা দিয়া এক একটা সত্য আসিয়া 
ধাকে। শিক্ষা আমার শেষ হইয়াছে, এখন শিক্ষা দিতে হইবে, এ কথ! 
কখনও মনে আলে নাই । যখন শিধিঘুছি, তখন আমি শিষ্য) যখন 
শিধাইরাছি, তখনও আমি শিষা। কি তক্তিন়্ে। কি ্রদর্শন বিনে 
শিক্ষার অস্থু হইল না। সম শাতের সমঙ্গর় কিপে হয় এ দে 
্ষপ্রথধাহ কত আক্য কথ শুনিযাছি তথাপি টুরাইল ন। খ্রণমতী 
আমি সাধন করিলাম, 'প্রদানমন্ত' আমি কধনও লই নাই। পান আমার 
হুল মর নয়। সত্য আদিলেই বাহির হইবে, এই গুতাবের লিখন । 
মুখ খুলিয়, কি বলিব, কখনই চি করিলাম না। যধনহ বলতে হইল। 
সত্য আপন: আপনি সতেজে প্রকাশিত হয়। গুকুগির অনার; তাহা 
কখনও অবলগন করি নাই; পুল'তন কথ। বলি নাই: গত ব্সর যাহা 
বলিয়াদ্ি, এ বংনরেও যে ভাই বলিব, তাহা নহে; ভাল কথ। পাঁচ 
জনকে শুনাইতেছি, ইহা মনে হইলেই জিহ্ব। জড়াইয়া যায, বারো! 
হয়, শরীর মন সূচিত হয়। আমি শিখিলেই শিধান হইল; আমি 
পাইলেই দশ জনের পাওয়; হইল। সামান্ত গায়ক দেধিলে তাহারও 
পায়ে পড়িন। শিখিতে ভালবাসি। কোন বৈরাপী আদিলে লক্ষ টাক 
ঘরে আদিল ভাবি! তাহার সঙ্গীত শুনিয়া কত শিক্ষা করি) যে কেন 
লোক হউক, নুতন কথ। বলিতে আসে মনে করি, যে কোন প্রকরে 
তাঙ্গার নিকট হইতে কিছু আদায় করিতে পারিলে হয়। এ জীবনে 
কেহ কাছে অংদিরা ন। দিয়া চলিয়। যায় নাই। ভদগখের ভিতরে ভগবান 


শীরদ্দানন্দ কেশবচন্দ। ৩.১ 





তে পারি সাধ ঘখন নিকট হইতে চলিয়া, যান, হৃদয়ের গুণ ঢালিয়া 
যা গেলের্ট। আমি যেন কার মত কতকট। হইয়। যাই। আমি জন্ম- 
মা; জম হইতে শিখিতেছি, শিক্ষা আর ফুরাইল না। সকলেরই 
নকট হইতে চিরদিন 1শক্ষালাত করিব; শুকরাদি পশুর নিকট 
ইতেও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইৰ। শিখিতে শিখিতে পরলোকে যাইব ।” 
৯দশ অনৃতখ গুন। -“আমার জীবনবেধ পাঠ ন। করিয়া, সমুদ্ পরি- 
,জদ অধাদুন ন। কল্দিয়া কেহ কেহ অঙ্ঠায় কথ! সকল বলিয়াছেন, ভজজন্ত 
হাছার। মিথ্যা কথ। অপরাধে ঈশ্বর ও মনুষ্যের নিকট অপরাধী হইয়াছেন। 
মথা। কথা দোষে কে কে দোষী? কে কে অপরাধী? পৃথিবীর শ্দ্ধের 
ভর্াগণ ঈগরপ্রেরিত মহাপুক্ষদের সঙ্গে, পুণ্যের প্রবন্ধক, মুক্তির 
সার ঈশ: গৌরাগের সঙ্গে, এই নরকের কীটকে ধাহারা এক শ্রেণী- 
ভুত করিলেন, এই বেদী ঠাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিতে বুষ্টিত নহেন। 
“যদিও সাধু যহাপুঃষদের সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত হইবার উপযুক্ত নই, 
নিশ্বলচরি্ সাধুদের সঙ্গে, পৰিভ্রচরি্র মহধিদিগের কাছে বসিবার 
উপনুক্ত নই, তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে জ্ঞান এবং পুণ্য, 
শা ও প্রেম ঈশ্বরের নিকট হইতে আমিতেছে। যাহারা বলিলেন এ 
ভাবন প্রত্াদি্ নয়, এ বাজি ঈশ্বর-দর্শন করে নাই তাহারাও মিথ্যা 
কথ; বলিপেন। এ ব্যজি অযোগাত! সত্বেও এক বার নয়, ছুই বার 
নয, শত মহত্র বার টেরি জুধাভিষিক বানী শ্রবণ করিয়া জীবন পবিরর 
ও গৃখী করে, শত সহস্রঝার দর্শন লাভ করিয়। জীবন পবিত্র ও দর্ণন- 
পর্া্সী হয়। আহার পরিধান প্রতি ব্যাপার যেমন সহজ, এই ঈর- 
দর্শন ও শ্রবণ তেমনি সহজ। ইহাতে যদ্দি কেহ বলেন এ ব্যক্তি অপর 


নকল লাক আগেক্ষা শেঠ হইতেছে, অ্হারাও মিথ্যাবদদী। 


রদ 


সপ 


[নদ কেশবচ% : 
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21 
নম: আদলে 


বু 
নি 


প্রতালে 


শ্রীরক্ষানন্দ কেশবচন্দ। 3 


“থাহার! আমাকে দরিদদিগের মধ্যে পরিগণিত করিতে চন, তাহারাও 
[যা পর্জ্ত হন । ধন ন| থাকিলেও যদি কাহাকেও ধনী বলিয়া 
নং করিতে পার, তবে গে ব্যক্তি আমি । এখনকার সামান্য একজন 
গান যাহ জানেন, আমি সত্য সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, তাহা জানি না। 
জ্ঞানে আমার বদাসিগ্র নাই। একজন জ্ঞানী আমার বাড়ীতে থাকেন, 
মার দষ্টি ভাহারই উপর থাকে । গেই শাহীর কথা শুনিয়া আমি বিদ্যা 
নব যত ভব মোডন কৰি। লঙ্জানিবারণ যদি আমার লক্জা নিবারণ 
বন, ভনেইহন। যেগুলি থাকিলে উপদেশ দেওয়া যায়, হবি তাভার 
নস্ঘ করেন। আমার ঘ!কিঠু মান হইয়!ছে হরির জগ্ত, আমার মান 
তান । বধ মামার ধন, ব্রন্নই আমার বিদা। ও জ্ঞান, নাই আমার 
ন ও প্রতিপন্ডি। নিজের দ্বার! কিছু হয় নাই, ছবির চরণ ব্যতীত আনন 
নাই, হবির চরণ নাতীত আর কোথাও জবান ও শাপ্রি-পাওয়া যায় 
.হরিচরণই সস । এই জীবনবেদের ইহাই মুল তংপর্ব্য।” 

বক্গানন্দ এই যে আপন আবধ্যান্ জীবন আখ্যাকে “জীবনবেদ" বলিদা 
ক্উত করিলেন ইহাতেই প্রমাণ তিনি আপন জীবনকে কি চক্ষে নিজে 
আমাদেরও ইহাকে সেই চক্ষেই দেখ! উচিত। তিনি 
সন্ধে বলিলেন 2ম আমার জীবন সুস্তক 
7 পস্থকখানি মানুষ যদি আগন বু বুদ্ধিতে 
লিখিনাছ, এুনিই নুষ্বইতে গার। 
করিবে, জ্ধান পাইবে এবং 


'ধলেন এবং 
পর্থনাগ এই আীবনবেদ 
নিই লিখিয়াছ । এই বগল 
ছে চাষ, আব ঘটে, হুমি 
হার াবখুলি হাজার হাজার লোক পাঠ 


গই হানে শাগ্ছি পাইবে ॥ 
নাগর ই খে মাননজীবলের অ. 'র্শ বেদ সে বিষয়ে কিছুমাত্র মর্শেহ 


৬০ যো আরবে পুর্নে বাবলত হছইযীছে আমরা দে 


৩১৪ শ্রীরদ্ধান কেশবচশ। 


মিন উয়োগ করিলেও সাহমপুলীক বলি পা যায় রক্ষা 


নিম পৃহ বংমান যুগের অধণ্ড মানবারহারু ঃ 

নাহার এই জাবনবেদের প্রাক আধ্যার বং তিবানের হয 
রচিত। ভিনি কোন পৃস্থক বা শা অধ্যদুন করিয়া বান স্তর 
নিকট শিষ্য লইয়া ঠার উপদেশ আনি: অথব: এমন 


করাও যে ধারন এত উঠত ব নি হইয়াছেন ভাই নহে হার দাহ 
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এ রব ৯১৪5 লও £ 
তন কোন মায় উচরু হানি উপাদগ নন 


৯ 


নন্ধ ব: কুপ-নি্ধ মহামারৰ : গড়ে আনবে আদর্শ দেখাবার 
বাপি 


রী 
জণই গনি দূরং উঠব-প্রেরিত। ঘদিও আমল মানব হুর জনা দর 
বাদেবিগন করি ন,হিস্ক দেই একই মানন ব বুক্ষমূ্ান দেন যুগে মুখে 
লব নব্বির্ন লইনা অবভীন হন। যাহার অধিকারা নিছে পর্গাইযা 

[কির যেমন একক্নকেই একবার রাজ সাজাই, আবার অত 
কোন সা দিনা অভিনর করান, তিক্ত বা মুধধছু প্রব গকদিগের 
প্রকাশ যেন ঠিক সেইকপ | বাইবলে যেমন বলে মম, ইদাইজ্ পুন 
রাবহরণ করিয়া যেমন ঈশ। হইয়। আপিদাছিলেন, দেই হপ মু, সকেছিম, 
বু, গৌন, মোহ হদ, ব্পূহ সিতধী? মরে একাকারে মিপিয়! ৪ 
পণ্য ও প্রেমাবতহার ঈশা গৌরাঙ্গ মিলিয় মেন রদ্ধান দলে অবঠীণ হইয়া 
ছেন। নববিধানে বন্ধানন্দ যে পুর্ণ যানব-রতার 'জীননবেদেইণ তাহা 
প্রহাণ। 


্রত্রদ্ধানদ কেশবচন্গ ৬ 


আস নিবেদন, ব্রহ্গানন্দ-অনুধধমন, উপসংহার | 


আআ ভা 5 বংমারের অধিক কাল এ অধম ব্রদ্গানন্দের অনুগমনে 
প্র€ন্ই। ভার তিরোধানের দিন তিনি.যে এই পাপবন্ষে ঠার 
চরণ[গল রব দেহত্যাগ করিলেন সেই হইতে বিশেষভাবে সেই চরণ 
দিই বক্ষে বার্মা পড়িব। আছি। কত ঝাড় কত বঞ্ধাবাত মণ্ডলী মধ্যে 
উ)য অথ মণ্ডণীকে খণ্ড বিখণ্ড করিতেছে, কত বিপদ পরীক্ষ! নির্ধ্যাতন 
গাড়নহ এ হধমের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, কিন্ত্ত মার কৃপা, 


ঞ 


কাকে কোনও এক পক্ষের বিরোধী করিয়। আর এক পক্ষে টানিঘু। 
লট গিন বফানন্দের পদপ্ান্ত হইতে আমাকে সরাইয়। লইয়। যাইতে 
গত নই । মকল মণ্ুলীদ্ধ ভাই ভনীকে, বিশেষভাবে সকল প্রেৰিত 
য় দিএতে। রদ্দানপেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জনিয়। সকলেরই গদানত 
হর প উদ গাছি। বদ্ধান দাম প্রতিটা অবধি ব্রদ্ধানপ্দ আরও 
আনার লাহনের আকসপান হই়। পড়িতাছেন, এবং আমার যাহ! কিছু ভাল 
মল মে দাহালই আহি পপষ্টরূপেই উপল করিতেছি। তাই ভক্ত 
হন হোগেনের" জন্য কাতির মুখলমানদিগের স্তায় কেবল “হা কেশব 
্ে ক কাঁররাই বেড়াইতেছি। তথাপি আমি নির্ভয়ে বলিতেছি 
45৪৪ আমাকে কিছুতেই আলোড়িত করিতে পারে নাই । 

আন যৃতই হার আগমন করিতেছি, ধত ভার ভাবের ভিতর হুব্তে ছ, 
হয দেপুতেছি তিনি অনাধারণ মাট্য। তিনি দেব মানব, অধও ঠড 
রী র।'হনি অবণাই ঈগর নন। নি ঠাহাকে যথার্থ চিনিবেন তিন কখনই 
্ ॥র কৰিতে পারিবেন না। অব তিনি যে সাধারণ মানুষ তাহাও 





“শে 


॥ ১০৪৮০ চট 
তত 


৩.৬ আরবান কেশব! 


৮ 


নন, মানব মান॥ মানুষ, খন মানব আহতের মুটিমান মান্য তান 
অপ্ুততিহ ক দেছে যানক, চারতে লবাবধান। পিউএপুরপাব অন্তু মি 
নগর সন্ধান, তিল ভাবে পু । 


রলানপ তেমন ভঙ্বর মে বলিলেন, মাঙ্গাত ঈর "কে বাণ 


নি মায়ে মত অব মানুষ নন) বদন মের অমর বাল 
তা, র্‌ রিকি আনব 
তিনও বরের মত অবও জগ নন) তিনি হরি নর) হরিকে মানব 
জাবান প্রন্শনি করিতেই ভার ভীবন। মপুধপে আপন আহ 


আঃ উড্ভাইর! দি; আ্রিং রদপ্রাণেই তার বিহারি। হত 
্ 


বান ধ মানবের ঈহ ০ জর্ই অবঠী] হাত? 
তাহ! রের পিংহালন ধিনি দিবেন, হান ঘোর অপরাধে অন্রাণী 
হহবেন। কিউ তাহা নং হইলেও ধইপ্রবতক মহতিযাদ!কে 


পর বোধে ভার শিক প্রশিষাগন যে দেন দেন এক যে ভা 
অগদন করেন পরিহারহাপে মানব জানি মেই 


নি 
পু 
চি 
3 
৭ 
হি 
টি 
সক 
ক 
ঙ্গ 


[ই ভবে হার মওগমন করিতে হইবে; কেবর তু নিখাক 
দুরে রাখিয়া যেষন আহাদের চর লোত আকা মানবের 
চুঃসাধা ইহ। মনে করিয। কেরন হখেই চহাদখকে পরই প্র বদিশেই 
ঘথে? হইল লোকে মনে কৰে, তাহা কঠিলে চপিব ন। | 

হিন মাচ্াড়ে মার লক মানব দহন লা! এক অধ 
সহানহপে মা বওমান। যধনই ঠার মার গুছ করি তখনই 
শর প্রথব আভর করি। আবার থে ভাই ভনীর দিকে তাকাই 


এ ক 25. 
০ শপিিসিশি শি সস গজ 


ীরাানণ কেশবচণ্রু। ৩১৭ 


৭ উর£0 শিথাছেন। তিন এসকল মাপবককে ভার অর 
বয় খহন্ওকবযাছেন। তাই তাকে ছাড় আর কোনও মানবকে 
শের পান আবার সকল মানবের মঙ্গে আমাকেও তার 
মভাত করিযাছেন। কাজেই সকলের হাওয়া আমাতে লাগে। আমার 
আনতে এতে আঘাত লাগে দেখিয়া আমি মহা কষ্ট অন্তর 
4, ভিশিও আনাতে পরিত্যা9 করিথ। থাকিতে পারেন না। 

58 বহনের অনুগমনে আহার ও আমি বলা ক্রমে ঘুরিযা যাই- 
হছে হেন আমার আমিহও কিছু কিছু য় হইতেছে তেমনি 
রদ রদ হে মন্জরন মঙ্ধে আমিও এই অথও মানবতে আগ্মবিমর্ভিিত 
হান যত, হত আ নি আার আপনাকে স্বতন্ত্র একজন মনে করিতে 


রি 


২ 





5৫৫ নং আসি ও স্মানর একাকারে। ,আমর।" হইয়া আছি ইহা 
হব করিতেছি ' আমি কখনই আপনাকে একা মনে দি | 
ধ্ট থর কপ ইতিপুক্ে ব্রমাননধ জীবনের যে কমপুজন মান্দীর 
হচার প্রত্যেক মাঞ্ষীরই সাক্ষ্য এ অধম জীবনে 
মদের থে "ত্রদ্ধানদ" নাম প্রদান করেন পেই 
মই রানের আধ্যার নাম এবং তন্দারাই তিনি ভবিষ্যতে 
সলকান চির আহ হইবেন বিগ্নাম করি। হিশু থেমন শ্রী বা পরিত্রাতা 
এ এন ভীত নামে পরিচিত, কেশব দিও তেমন 
হইয়। জগতে ত্রনানধ বিলাইবেন। পরমহংস- 
ঝএণেন কেশবের কাছ আিলেই ভার চৌদ্দ পোয়া 
২ এনে যান। বা গবি$ই এ জীবনেরও জড়ভাব ব্রগ্ধানদের সমীগ- 
রর ধতেছি। মা সারদা থে বলিলেন “কেশবের মার 


গরনে গুলে যা দেখ 
এগার শোক সহিতেছি।" এ জীবনের বিগদ পরীক্ষাতেও 


০.৯ অনু 


সান গাহিযাহ্ছ। 


নাম, নিন 


" মেনন 
ডন নামেপহিচত 


(পেখু হিং 


৬১৯ ইবহানন্দ কেশব 


তাহার প্রবান পাইনাছি। জালিযছি বান পর ম। মহাই বড তাপ মা, 


স্দেত 


[কে ড কিনে নব ভাল হর, নইল হুধ শোক দরু হর, সকল শত লিটা, 


তন পীড়ন ভিসার রী? মায়ার কলাণই হয়) আনিউ 





এমন কি মনের পাপ অপরাধের দেখাইয়। দেব আমার ধা কতক 
চি ভাই কুদবিহারীর 

ই ভন, ইহাই যবে ব্রফালনদের যার জীবনের পারব (বিবি 
লোকে বিশে পপ উপল্ধি করিতে মক্ষম হহয় ছু হক সতী 


জবনোহিনা দেবার নার হন 


হত হল কা কস নি পি স্, 
জহাইদছে। তাই "ব্রুকানন্দগনলী নামেই ডাকে ডাকিয়া কুতাৰ 
ছ্‌ 


ত্র্ধানের আল গৌওব ধন্ন হতুবার নে ইহ হদদুম কয় ছি) 


ছারার নবব্ধানের কোন ক্ষতি হইবেন) কালের চবন্ছে মেছন বলে 
এই মঞডলীতে ঘাহার। বিচার বুদ্ধির বশে জডবাদ ক জানব দ অপুনতে 


চে করিবেন তাহাদের কিঞুতেই ভয় হইবে লন. পুর বিশ্বামেরই 


ব্ 


হয় তো মনে রা টি একজন, হয় ভে, কতক সার হইতে 


ভাবির আছহ ক্যাসি কনিভাতা এত আছি এস ১১ এ 


ইঈপদ্ধানন্দ কেশবচ্ছ। ৩.৯ 


নই দয বিনকখ লমিতেছি। কোন বনু "মামাকে জিন্রাসা ম] করেন "এত 
0 কেশব কেশব ক, ও। করে তোমার কি হচ্ছে?” তত্র মা আমায় 
বলল আনি কেশব কেশব করে মাগু ছিনাম পাপী হন্ছি” অর্থাত ধ্- 


হান হইতে রক্ষা পাইয়। পাপ বাধ ত্রমে রি হইতেছে, এবং 


এপ পাপবোধহ বধু প্রদেশের মোপান, এই রা [ধ উচ্জ্বল হইলেই 
প্রানে ছুটক পি মাসে, পৰিঘবাস্ার আকাক্জায় প্রাণ সরল প্রার্থনাশীল 
হয় তাহার হারায় অনুতাপের ছলে চক্ষু পরিষ্কার হয় ও মাতন্সপ 


দর্শনলাছের উপায় হ 


। 
এ 


মূ. নিচেই দেখা দিয়া বলিবাছেন তিনিই আমায় এই বরদ্ধানন্দ 
অঙ্গে পধিযাছেন। নববিধানের আশয়ে আনিঘ়াছেন এবং স্বামার 
এ আমপু পরিবার ও মমশ্র মানবমগুলীর পরিত্রাণের নুক্তির মকল 

পু লইয়াছেন। এখন কেবল ষোল আন! সরল 
'ন উপর নিঠরশীল হইলেই তিনি স্বরং ব্রনানন্দ- 
জননী চে আযপ্র পাশ করিত্নে ও ভার পবিত্রাম্ার দ্বারায় পরিচালিত 
ফর এর ভক্ত আমা সনে মিলাইয়। তার কোলে নিত্য রক্ষ। 





আনার মানবী পাপ অপরাধ সংগারের অশান্তি অকল্যাণ একেবারে 
[িকিহিত হইলে তবে থে ্রদ্ধদর্শন লাভ হইবে তাহাও নহে । রোগী 
যেন কখনও এস হয়। কখনও অনুস্থ হয়, আবার চিকিংসক আসিয়া 
উপ দেন এবং দ্রমে ভাল করেন। গেইদূপে আমার পাপ রোগ নিবারণ 


মা আমায় তার করিতেছেন। রোগ যরণাও যেমন শরীরেরই 
7 তি তিস্তা রাখাল সীগি আপবাধ [দাষ 


করসিথা 


৩২৯ উব্রদ্ধানন্ব কেশবচল। 








দুষ্টতাবও মানবীয় অপূর্থভারগগাভাবিক লক্ষণ এবং ইহা দ্বারাই আমার 
মন ছটফট করিয়া ্রহ্কানন্দ লা্াকাঙ্গী হইবে ইহাই বিধাতার বিধান । 
হৃতরাং এই সকল শ্বকেও ঠারই কপার ভিখারী হইলে ঠারই উপযুক্ত 
সময়ে তার যাহা! ই ছা তাহাই করিবেন এই বলিয়া পড়ি আছি । 

মারন্থায় বরক্ষাননের ও পবিত্রাস্ারও বাকতিত্ব প্রভা আমি মর্জাদ। 
অনুভব করি, এবং ভার কেই আমর! সকলে মা বলিয়া পরস্পর এক অঙ্থ 
হইব বিখবাস করি। তিনি যে মাকে মং বলিদাছেন তাকে ম' বলিলেই আমরা 
এক মার হইতে পারি এবং তাহা হইলেই এক ধখুলান্ত করিতে পারি। 
এই একত' ভিন ঠিজাতীর় উঠতি কি সামাজিক উপ্রতি কি ধশ্মোতি 
কিছুই হইতে পারে না; সমগ্র মানবকে এক করিবার জন্যই ম। 
শ্বয়ং ব্রবানব-জননী এই নাম লইয়ছেন, এই জন্াই এক অধ মানবা- 
বতার জনল্জন ভাই ব্রন্ধানদ বুটমান সুখে জন্ম এহণ করিয়াছেন এবং 
এই জন্তই এই মহাসম্রিলনের নববিধান তগবনন জীবের পরিত্রাণের জন্ত 
জগতে প্রেরণ করিগ্বাছেন। 

এক্ষণে এই মাকে গ্রহণ ও বিগাস ভিন্ন এবং এই এক ব্রক্ষানন্খ ভাই. 
য়ের অঙ্গে জ্গীহৃত হওয়! ভিন্ন ও এট নববিধানের আশ্রয় অবলগন 
ভিন্ন বওমান যুগের মানবগণের পরিত্রাণের আর অন্য পথ নাই। থে 
বহমর যে পণিকা চলে দেই বংসর দুরাইলে আলু তাছাতে কান্ত চলে 
না। সেইসপ যে যুগে যে বিধান প্রকাশিত হইয়াছে সেই যুগে তাহাই 
অবলম্বনীয় । হঘরাং যখন নূতন বিধান আসিযাছে। আর পরান 
বিধান চলিতেই পারে না। যে দে ধর্ঘই গ্রহণ ক৫ন না, ফে যে খবদহেই 
থাকুন না ক্রমবিকাশ প্রণালীর ঘবার' মকলকেই ঘখ/ সময়ে বিধ তার এই 





শ্রীরক্ষানদা কেশবচল। ৩২১ 


২২ ীশা্াাশীীশাীটািটিটী 





রি নববিধান বন্মান যুগের নব শাবি ধর্দবি্থন। বিজ্ঞান 
ও বিগাসের' মিলন এই নববিগ্রান অংলশ্বন বিন। পূর্ণ জীবন হইতেই 
পারে না। এই বিজ্ঞানের যুল প্রত্যক্ষ ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বরবাণী প্রবণ । 
রন যে মাতৃজপে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিজনের নিকট প্রকাশিত হইয়া এবং 
প্রতাক্ষ শুক হইয়। মর্কষ কর্থে সকলকে পরামর্শ দেন ও পরিচালন করেন 
ইহ! বিগ্বান করিয়া কারধযাতঃ তাহাকে দেখিতে ও তাঁর বাণী শুনিয়া চলিতে 
হইবে; এই জন্যই ত্রহ্ানন্দ বলিলেন “সং্কর্ধাদি করিবার লোক 
অনেক আছেন। কিন্তু ব্রহ্মদর্শন ও ব্রঙ্গবাণী শ্রবণ "যে প্রত্যক্ষ 
হস তাা জীবনে প্রমাণ করাই নববিধানের লোকদিগের বিশেষ 
কার্ধা।* এদর্শন শ্রবণ ও করন! নন, কিন্ত বিজ্ঞান ম্গত। 

এ বিধানে আবার কেবল একা ব্রহ্ধকে লইলেও হইবে ন।। বরক্মপ্ত্ 
ব মানব সগ্ঠানও সামান্ত নহে। 'শিরাকার ঈশ্বর ভার সাকার প্রতি-. 
কি এই মানবকে নিজ আগ্নজ করিয়। তারই সাক্ষী (গে স্থাষ্ট করিয়াছেন। 
এই মানব দমাঞ্জে তিনি ত মানবের ভিতর দিয়াই লীল| বিহার করেন। 
মাধ ভার হাতের যন্ত্র ভার বাসীর প্রণালী; তাড়িতবাতা বহনের 
সাব যেমন, নিরাকার ব্রহ্ষশর্তি সঞ্চালনের প্রণালী তেমনি মান্য; 
মাক ছাড়ি! বদ্ধ যেন, অন্ততঃ এই মানব সমাজে, কোন কাজই 
করিতে পারেন না। হুততরাং তিনি যখন মানুষকে উপেক্ষা করেন 
1নিষকে উপেক্ষা করিলে চলিবে কেন? বিশেষতঃ 
ক্ষ তাবে নিরাকারের সাকার প্রতিরপবিশেষ। 
কে এমন কি মানব মাত্রকেই গ্রহণ করিতে 
দ্ষপুত্র ঝ সর্ঘমানব অভেদ্য পে 


ন, তখন আমাদেরও ম 
সয় মৃহা সুষগণত প্রতা 
আমর দেইভাবে তক্তগণ 


হইবে নববিধানে তাই ক্র ও: 


৩২২ আরঙ্ষানন্খ কেশবচন্দ। 


মবংর কেবণ ত্র ও সাপ মানবদ স্ভলিকে লইলেও পম হই ন। ঘাট 
র়্ের লীল ন মানি! এই বন্ধ লীলাই ঠার পরিরাসু বা দছুবিধান। 
রুনর মহিভ মানবের মিলন বা যোগ সমাধান, এই বছের লীলা 
বধয বিধান দ্বারাই হইম। থাকে। পাতা ধন্বিদান হঠকেই 
পরিরাা নামে আজ্হিত করেন। হিছ। ধম শা ইনি ধনু রা 
লীল। নামেই পরিচিত । ইহা ত 
ধশ্মু বা উচ্চ ধয়ু চরিত্র বলিলেও সাধারণত পুঝ। মাইতে পাবে। 
যাহাহউরন্ই এই পরিরাহাই নিত্য জীবগরূপে এক এ প্র্ছদদন মিন 


কির কপ বা হণ এবা মাশিলের 


সশাদনের বাবা করেন। যুগে যুগে নব নব দাতার এ বিধান, 


১5 ৪475 চন, রা 1. মন 51 ্ নন 
কারে প্রহাশহ হইনা আনব লী পরিরানের হিপ আাবস্থ পিত্ত 


মধাবিত হাহা দ্বারাই ইনি বঙ্গ ও হন নেন, র্থ এবং পথিবীর এবং 
মানব এবং মানবে মরো সি স্থাপনের এক পণ ধনু নীতি প্রতিক 
করিদাদছেন। ধু ইচ্ছার প্রণ, ভাই ঘকল ধঃ সকগ নীতি, সকল ছন 
এ বিন, সদ সাধন, দোগ দক কথ জানের পুততার মমগ্য সমাপন 
করিতে হলি অবহী। এবং সংনার ও ধাম যে চির বিবাদ দিল তা 
নিবারণ কবিগ্ সংনাবেই আর্গ বা ব্ানন্দহয তধী পরিবার শ্বাপুন 
কলিতে আিরাছের। সদময রক, মানবে বন্ধদঘ'ন বযানন্ধ, এবং 
সঙ্দ ঘটনায় বচেজীন বর মার মন্তল বিধান দর্শন ইত এই ননবিধলের 


্রীবদ্ষানন্দ কেশবচন্দ। হা 





এক এক মানবজীবন অধিকার করিক্ই ভগবান ভার বিধান যুগে 
যুগে প্রতিদুলত করিষ। দিয়াছেন মানব ছাড়া যেমন ব্র্দী থাকেন না 
আবাল বিধ'নও মানব চরিত্রে প্রতিফলিত না হইলে তাহা কেবল কল্পনা বা 
ভাব মার। তাই বরথমান যুগে ব্্ধানন্দ-জীবনকেই এই নব বিধানের 
পূর্ণ প্রতি্তিঃপে ভগবান প্রেরণ করিয়াছেন। 

এক্ষণে এই নববিধান গ্রহণ মানে কেবল নববিধানের মত- গ্রহণ 
নহে। নববিবান ঘুিমান যিনি তাহাকে গ্রহণই যথার্থ নববিধান 
এরহণ। এই ব্রহ্ধান্দকে ওুহণ অর্থাৎ তার গণচিহর ধারণে ষেই 
চরিত লাতের আকাও্ষা, সেই অঙ্গে একাঙ্গ হইয়া সকলের সহিত 
এক্কাঙ্গ হওয়া, ইহা! তিন নববিধান গ্রহণ হয় না এবং ইহা ভি 
বরন্ধানদেরও সহানন! আর কিছুই নছে। কেবল মুখে, কেশব 
চেশব বলিলেই হইবে না) হিলি, তাহার অনুগমন ন! করিয়া 
এপ বঙগিবেন, তিনি অপরাধী হইবেন। যিনি কেশবকে তার মার 
ভিতর দিযও ন। দেখিবেন। তিনি ঠাহাকে কখনই য্থার্থ চিনিতে পারিবেন 
নয চিনিতে ন। পারিষা তার ইচ্ছার বিঃদ্ধে ননগ্জাগবাধ অপরাধী 
হুইবেন। আবার গিনি কেশব কেশব না করিবেন তিনিও নিশ্চয় 
মুগধাঃলাতে বঞ্চিত হইবেন। বওমান বিধানের সুডিমানরপকে উপেক্ষা 
করিয়া খোর অপরাধী হইবেন। 

কোন সিংহকে চাষ প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতে গেলে কে না তাহার 
, কিন্তু গ্ল্যামের পির মধ্যে সিংহকে দেখিলে 


গ্রামে পড়িয়া মারা ধায় 
ফেনন তাহাকে দেখাও ঘা ভাহাকে বাহির হইতে নেন স্দর্শও করা ঘন 


অথঠ দে কাহাকেও গ্রাস করিতে পারে না, সেইরূপ ভক্তগণকে 
২. আর পাইতে বিগ লোকে আপনাদের ুর্বালত] বশত: 


ঙ 


৩২$ ্রীরন্ধানদ কেশবচর। 


তাহাদেরই অন্ধ বৃশবন্ী হইয়া পড়ে, কিন্তু উক্ষের ভিতর দিয় দি 
ভাছাদিগকে দেখা যায় তাহা হইলে আর ঠাহাদের গাদে পড়িয়া কাহাকে 
মরিতে হয় না। ব্রন্ধানন্দ তাই আপনাকে মার ভিতরই ডুষাইয়া রাখিয়া- 
ছেন এবং এমন কি মহ পুকুষদিগের ও মধ একগ্রেজতু ক বলিয়া আপনাকে 
পরিচয় দিলেন ন!। ফুলের মালা গাথিতে হইলে শৃত্র যেমন আপনি 
লুকাইযা থাকিয়! হুল খুলিক্কে বাহিরে প্রদর্শন করেন, ব্রদ্জান দ তেমনি ত$ 
দিগের ভিতরে আপনাকে লৃঙাইয়। রাখিয়া ওক্জরঃহার গিয়া ্গতকে 
প্রদর্শন করিষাছেন। ইহার মর্ব এই যেভিনি ঠার নিজ আমিত বা সতত 
ব্যক্তিত্ব প্রদর্ণন কুত্রাপি করিতে চাল নাই, কিন্তু ক্ষের ভিতর থাকিয়া 
শক্তগর্ণকে লইয়া মকল মানবের চরিত্রের ভিতর চরিত্র হই থাকিতে 
পারিবেন এই ভার ভীবনে বিশেষ কায এবং ইহাই নববিধানে ত ৯" 
জীবন গ্রহণের নৃতন বিধান। শ্পিরিটে ডুবান কোন ফণ ধেমন 
চিরদিনই তাঙ্গা থাকে, তেমনি ব্রচ্ধে ম থাকিয়াই বন্ধানন্খ নববিধানের 
চির নবজীবনস্কপে বিরাজিত রহিয়াছেন। 

খদিও ঈঠর দেন পূর্ন তেখনি পূর্ণ হইতে চেডা করাই মনন 
জীবনের বিশে, কি মানুষ কদাপি ঈখর হইতে পরেন না। 
এই জন্যই ভঞ্তগণ রপৃত্ ই! পৃথিবীতে অবতীর্ঘ হইবেন ৫ হনব 
জীবনে দেবধের আদর্শ দেখাইলেন । তাহ কিন্তু দেন পাপী মানবের 
আমবতীত হইল, তাই ব্রন়ানদ পাপী মানার মধ্যেই একজন হইদ। 
বক ও ব্রনপুহত লই! মানব চরিত প্রবেশ করিতে আসিগাস্েন। দেমন 
হাতী ধরিতে হইলে পোধ। হাতীর স্বারাই তাহাকে ধরিতে হয়, মেই৫প 
পাপী মানধকে ধরিরার জগ্ত এই অত রদ্ধাননদ ভীবন, ব্গেন এক 





শিশিাীশাশীশশীপিপীপীপিপাপপিপিপপা শিশপিপাশিশীপপি 


ীরদ্ধানদ কেশবচশ। ৬৫ 


শীত » বশিয়! আপনাকে স্বীকার করিলেন না, আবার সাধারণ মানুষও 
ন, কিন্তু সত্যুই ত্রধ বন্নপূত্র ও মানৰ এই" সকলের মিলনে এক অভ্ভুত 
দব শর্রি। এই জন্তঠই তিনি আপনাকে *শ্রীমদ্ুঁত" নামকরণ করিলেন ও 
পিবেন, "মিনি ইহার পিতা মাত। কর্তৃক প্রশংসিত, স্বর্গ কতৃক আদৃত, 
মই আত্রাই আমি।” 
কালো কয়লাতে আগ্তনের আচ ধরাইতে হইলে যেমন কোন প্রকার 
নীদহনশীর পদার্থে প্রথমে অমি ধরাইয়। তাহারই মৎযোগে সেই 
জলা ঘণেনপ করিতে হয,সেই ?প আমিহবিহীন ব্দ্ধানগ্রজীবন শীন্রই 
বন্ধ।টিতে দচ হইয়। "আমি নাই" হইয়া গিরাছেন বলিয়াই, মেই জীবনের 
মং পর্শে বাণ মানব জীবনকে অনিময় করিতে ভগবান তাহা স্ট্টি করিয়া- 
ছেন। ব্রদ্দানদ যখার্যই বন্তমান যুগে গাপ মূলীন কয়লাময় মানব" 
জীবনকে ব্র্ধাতিময় করিতেই প্রেরিত। 
র্ধানদ একটা সহজ কথায় আত্মপরিচয় দিয়া বনিয়াছিলেন 
"আনি একটা কালে ছেলে হনদর হয়েছি। একটা কালে ছেলে মার 
পৌঁড়ে যান্ডি। ত্রদ্ধানন্দ একবার আমাকেই বলেন 
তার উত্তরে আমি বলিয়া- 
” তিনি বলিরেন, "আশ! 


কাছে 
আমি তোমারই মত কাহিল ছিলাম, 
ছিল!ম। "তবে তো আমারও আশ। আছে, 
আছে বই কি” তখন আমার দেহের কাহিল অবস্থার কথাই 
মনে করিয়া এ কথা বলিয়াছিলাম, কিন্বু এখন বুঝিতেছি ব্রদরূপায় এবং 
রও কাহিলভাব দর হইয়। দিব্য কাত লাভ 
বে তিনি আশা দিয়াছেন । আমি তাই আপন|কে মহাকালে 'মহাকাহিণ 
ৃ ন দৌড়িয়। ধাইতে অক্ষম বুঝিয়াই এই 
কোথায় আামার মত কালো 


প্রনানণ সঙ্গে আমার আম 


জনি, অনন্ত মার পা 
খাছ ঢ 
স্েলেটিরই পে? গইগা্, শাহর দে 


৩২৬ ্রবরধানপ কেশবচ | 


আছ এম সকপে মিলে এ দৌড়ে যোগ দি: এস সবল প্রান, 
অস্ত্ুচিন্থা আম-ষ্টি দ্বারা মাপনাদিগকে পাপী জানিনা মার কাছে 
পরিচানাখী বা অন? উন্নতিশ্রীল নবজীবন লাভের আকাক্ী হই মার 
মুরণাপন হই, ব্র্কানপদগ্ প্রহণ করি এবং এই মুখন্থ পতন ধান 


অনুমর্ণ করি, আমর; সকল কালো ছেলেই ভুল হইয়া যাইক। 


-্ঘ 


চরিতুবিন কোন কারে কেবল কথ, বত বা উপদেশ হানায় ধায় হম 
ন.। বিশেষত; নববিধানে এই ব্ধানশ-চরিতের প্রভার বিন কিউই হইতে 
পারিবে ন। প্রকমাহ সেই রিং ভাবেই ননন্বান মলব্জীরিনে সঙ, 
রিত হইবে, এই বিগ্বাসে আমরা মদি শি নিভ আমিত আঠা লারিত, 
ধনাণতিমান ছানাভিযান ও ধাহাভিমান পরিহার করি রকানপজীলন তপু 
করি তবেই আমাদের ছারায় কিছু হইবে নহবা কিছুই কিছু হইবে 
না, কেন ন. ইছাই বিধাতার বিধান খাহাকে উপেক্ষী কারিছা 
নিগ্চয়কিছুই হইতে পাবে নও কেন নং হাহাকে উপেক্ষা কহ আর 
বিধাতার অভিপ্রায় উপেক্ষা কর একট । 

্রঙ্মানন্দ যে স্পষ্ট করিয়াই বলিরাছেন "আগাম ববেছি একটা মানে খাটি 
চাই। কোথা থেকে আাগবে আদেশ মা) হুমি যে এক জনকে 
দাড় করিয়াছে! ছেড়ে তদিলাম রাগ করে ত ব্হামা এনা প্রঠাঙ্ষ ভাবে 
তোমার কাছে যাক, কিন্তু পাচ ভান থে পাচি দিকে গেল, নাল মত 
হইল, একটা লেক চাই খে শ্রেষ কথ; মকলকে মীমাংসা করে দেবে । 
আমি দেখ লাম দুগে বুগে তাই একট! লোককে ধরে পাঁচ জনে চলে) 
সকল ধর্খে দেখছি এক জনক ৪? করে। গুক্ ধদিও গুকগিরি না 
চায় তু শিষ্যেরা ভাতে গু করে কিছ ম গু হব কি করে। 


হবদদানর কেশন্চল ৩২৭ 





শষ বলিতে পারি ন। হরি অধম গারি না দোহাই আমি 
; প%গ তুমি খেন বলছ দেখলি শেষটা কি হইল। আমার 
£ তু নও পাঠিম, ভুই যাবার আগে মব কাজ গোছাল করে দিলি 
£ বান হুমি আমায় কোথাথ টেনে নিয়ে যান্চ? আমি যদি 
ক হই, হে চল সূর্য সাক্ষী হও আমি নিজে কক্ছি ন'। 
সমর কাধ আমাকে টেনে নিয়ে যাছ্ছেন। আমার এতদিনের 
.ফোশল মিধা হইল, আমি এত দিনে এই ঘরের ছুটো লোককেও এক 


৯ 
হু 


০৬ বহা, সাক দে এব যণি তোমায় ডেকে ভালো হতে। 
পথিবাতে প্রথূণ হনে ফেতো আর গুচর দরকার নাই। হে 
সর এ বিষয়ে আমি দোষী নই, কুপা করিয়া সকলের কাছে প্রকাশ 
কর। শতকে গুছ বলা দরে থাছিক। এর। থে ক্রমে মামাকে পায়ের 
নীতে ফেরিভেহেল। ধার ঘা খুনী কেন, আরে যদি কিছু দিন 
বক আরও কত গেছাচান দেখিতে হইবে (তাই) আবার গু 
হতে চরাম, কি ভাবে গু হব? আমার কথ! এখন যার খুদি যেটা ইচ্ছা 
নিন যেট। ই! ফোল দিস্ছিন। আমি যেন গরীব, ব'ণের জলে 
ভেসে এসেছি । কেরে যেন ছুটো কথ! এদের শেখাতে এয়েছি, তা 
ববিলে ত হারে না.যপি মানিতে হয় ঘোন আনা মানিতে হইবে নববিধান 
মন্পর্ন লঘতে হহবে। ত! এতে একজন থাকুন দেড়জন থানুন। 

ন্্রদীশ, এই কটা লোককে স্বেছাচার থেকে বাচাও। আঙ্ 
দের জীবনের পরিব ঃনেত দিন। আজ সঙ্গতের নীতি, মুঙ্গেরের 


তক্ি, নহবিধানের ধু । অদ্য গুক্লাত, অঃ 
শনীরের মলে অন এই বি স। 


ধর্মের গুরু মত নয়। 


খান ৭ এই 


৪২৮ শরহ্ধানন্দ কেশবচন। 


পাপী ৮:৮:৮7০০০৮ পিপি শত পাসিপাীপিশ পপ পা 





“আমি সকলের কাছে 'ধর্থু সন্ত! কতে গেলাম, মা আমার ধমক 
দিলেন বঙ্পেন, তুই দেড় আনা, এক আনা, যে ফা দিয়াছে সকলকে এর 
ভিতর আনৃলি। আমি বলেছি হোল, আন! যে দেবে সেই আসবে? মা 
আজ বলছেন “থে আমার ত $কে হোল আনা বিশ্বাম দেবে মেই আমুক 
আর কেহ নম ।' এ আগেকার গুরু আচাধ্য নর, এ তাই বলে পরস্পরকে 
খুব ভালবাস দেওয়া, কোঁপাধুলি করা, বিগবাস দেওগা। আমরা যেন 
মকলে যোল আন! বিধি পালন করিয়া যোল হানা বিশ্বাদ তোমাকে, 
তোমার বিধানকে, প্রত্ঠােশকে, তোমার ভক্তকে দিয়া সর্ণের উপযু্ 
হইতে পারে?” 

বরহ্ধানন্দের এই মহান উঞ্ভির দ্বারায় তিনি পরিঙ্গার করিয়াই বলিয়াছেন 
কি ভাবে ভাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ন পূর্বা বিধানে স্বাধীন ভাবে 
ব্যজিগত ধন্র সাধনের ছৃষ্টান্ত দ্রগত বরাবরই দেখিয়া আপিতেছে ! 
আজও ব্রাহ্নমাজ্জে নববিধান মণ্ডলীতেও ইহার অন্তন্প হইতেছে না। 
প্রত্যক জন নিঙ্গ নিক্গ শাধীন তাবে লাধন, ইহা কিছু নতন নহে, কিন্তু ইহ! 
ব্রান্ধদমাজেরও উদ্দেশ্য নছে। “একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাপরে 
্রাঙ্গনমাক্গ অনেক দিন থেকেই গাইয্া আসিতেছে, কিন্তু "পরিত্রাণ" যে কি 
তাহ! দেধাইতে পারিতেছে না। ব্রদ্ধানন্দ নববিধানে তাই “এক হ্যঞ্িত্ব" 
এক্যযত্য এই পরিস্রাণের পথ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন এই একবাঞ্চিত্বই 
যথার্থ মানব ভ্রাতত্ব। নতুবা পাঁচ জন পাঁচমত লইম্া তাই তাই বলা ইহা 
প্রচ্ত ভ্রাতব নহে। অঃভঃ নববিধানের প্রত ভাড়ব 'পাঁচজনে 
এক জন হওয়।” “এরা আমি একজন" । "আমি আমার ভাই এক" 


উভাই জথার্ড ভান) এই লীঙত সাধন অভির ভাজ ০৩০ 
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মরা পচ জন, অর্থাৎ বিভি্নত। বিচিত্রতবা স্বত্বেও একতা, ইহা করিতে 
ইলে এক মানুষে প্রতিজনের ব্যক্তিত্ব বিমর্জন দিতে হইবে 
বং তাহা হইলেই নববিধান মণ্ডলীর ভ্রাতৃত্ব সাধন হইবে। পূর্বেই 
[মন দেখাইয়াছি ব্ধান দ কিরূপ* আমিত্ব-বিহীন অথণ্ড' মানব, সুতরাং 
হাকে পুচ বলিয়। গ্রহণ করিলে অর্ধাৎ তাহাতে আমাদের আমিত্ব 
এশাইয়া দিলেই আমাদের পরম্পরের স্থাতৃপ্ন্য চলিয়। যাইবে এবং 
[মরাও এক অথণ্ড ব্রদ্ধানন্দ বা এক ব্রাহ্মমগ্ুলী হইতে পারিব। 
"ব্রান্ষদমাঞ্জ' মানে কি ঠিক ন। জানিয়া অনেক ইঈরাজ জিগ্ঞাসা 
রিয়। থাকেন (৮6 908. টিঞট0 90112] ৭) “তুমি কি 
্রাহ্্দমাজ'? বাস্তবিক প্রতিজন এই “ত্রাক্মসমাজ" হওয়াই যথার্থ 
বা্বসমাজের বা ন্ববিধানের প্রচত উদ্দেশ্য । 

পুর্ন পুর্ন বিধানে একা এক্কা ধন্্র সাধন কিছপে হয় তাহা 
পরীকিত হইয়া নিখাছ্ে। বর্ীমান বিধানে মিলন মাধনই ধর্ম সাধন। 
যেনন ধই আলাদা আলাদ। থাকে, কিন্তু আগুনে গুড় গরম করিয়া 
তাহাতে মাধালেই সব খইগুলি মিলিয। একটী মো বাধিত যায়, 
নবমিধানের তাংপধাও্ড সেই?পে। আমরাও প্রেমগুড়ে মাথান হইয়া 
আনি আমার স্থাত্য ত্যাগ করিয়। এক মানবন্ধ অবলঙ্থনে এক হইব 
ইহাই বসান বিধান সাধন। ইহা করিতে পারিলে মকলেই একজন 
হইয়া সাধন করিষ এবং যখনই উপাসনা করিতেছি তখন মকল রঃ 
গে করিতেছি, আমি একা করিতেছি না, ইহা নিত উপসন্ধি গে 
এনং ধিনিই উগানন! ফানি ভিনিহ আদি বনিডেভি 


লি অঠভব করিব। ইহাতে পৌরহিত্য৪ আর 
এ এই করিতেছেন, ইহা অ? 

বাজান দহ 

থাকিবে না। 


৩৩, শ্ীর্জানপ কেশবচন্ 


তাই নংবিহানেত্এক অপ্ডলী ক্রি পে হইতে হয় তাহারই নান গার হাণের 
পর বন দ* ম বিয়ার করিলেন এবং তিনিই তার উপায়ও দেশাইলেন।' 
গরিহাবের পৰ মিনি দেখান ভিনিই ড যখা€ 317 বুদ্াননপ দেহ ভাবেও 
হানাদের গু€ হইয়াছেন) এক্ষণে এহাকে দে ২ পম বেলন ঠারে 
মদ রিনি জীবন গঠন করিলেই যধেও হইল ইহাও নতবিধানের 
পূর্ন শিক নঙে। নববিধনের নতন শিক্ষা এই আমি ভিনিই হইর। 
বংস্টবিক ভিনি আমি ত একই মানুষ । হিলি আনার বড় আমি, আত 
অনি হর ছ্বেউ আমি। এখন কেন এমা মক পাকা বেধে আমি আমাকে 
গত মনে কন্বিতেছি, কিছু পবি্াস্থার প্রভাবে চিতগ্ঠ উদয় হইলেই 
তে পাইন, তিনিও 0েমল দেবিবেন_তিলি আমি একজন । এই 
হাহাতে আবাতুত একার জ্ঞান ব। বড় আমিতে হোট আমিতে মিলনই 
যথা ব্রদ্ধান দর গ্রহণ। 
এইপ তিনি দে আমাকে এবং সকল ভাই ভরীকে আপন অঙ্গে 
লইন! একড্রন হইন্রা রহিয়াছেন ইহ। ফোন আন। বি্াস করিলে আর কি 
আনরু! কাহাছকেও ভিন মলে করিতে পারি? মন্ধা মান্বেই হতানককপ 
নেখিব, এবং তাহা হইলে অন্ঠের হুঃখে বা পতনে মানি মরু নিনিশ্ব ধাকতে 
পান্রিব ন। এক দেহের অঙ্গ যেমন একট! ক্র বা ক্রি ইইলে মন্দা 
ফাতন! অনুভব করে, ঠিক সেই ভাব হইবে ) তখনই একাকী মাইম মে 
পরিত্রাণ নাই ই বুষিব, আমি একা ভাল হইলেই যে গাচিলাম তাহ! নয় 
ইহা উপল করিতে পাৰিব! তাই নববিধানের ইহাই বিধান, রহ্ধানদের 
এই নিরেশই সাড়া এবং ইহাই মার অভিপ্রায় বলিয়া খর হিখান করিয়া 
এই ব্রন দ-এ্রহপ সাধন আমরা অপলদন করিয়াছি এবং ইহ 
সঞ্লতেই করিতে হবে বিগ করিতেছি 
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কি? ই মপদাই যেন শরণ থাকে ছেএই বর্ধন গ্রহণ কখনই 
বদকে ছিমা নহে। তিনিও বণিরাছেন “জল ছাড়া মাঁছ লইওনা।" 
হলানধ ছে মতন বা অব বধ ছাড় বুধনই নহেন। 
এ বধ ও রকি নপ উভয়ে ব্রদ্মশি বা পৰিত্রাত্থা যোগে নিত্য ঘুক্ত। 
গথা এন হত্যবশ্বি 'ছইিখার' যোগে থেমন অভেদ, তেমনি বধ 
বান পগুপবি তব যোগে চির অভেদ।  * 

গাথাদের দেশে জবিগণ সব রম দেখিয়। অইগতবাদ দিক্ধান্ 
ক্যান । মাবার তক ভগবানের দৈতভাৰ দর্শনে দৈতবাদ শীত 
ছু এ, বী্শ্মে চীহভাব অভিবাপ্ত হইয়াছে। ব্রঙ্ধানদ নব" 
নে ঢাতহেএকহ অতি সৃশরুকধপে সমাধান করিরাছেন। ইহাতে 





আংঃঃব দের এম) গৈতবাদের অপএখশভাব এবং তীই$বাদের জটালত। 
৯17 আঅনোদিত এবং ছুমীমাধসিত হইয়াছে। 

এক্ষণে, চিকিংস। বিরান বলেন যদি শরীরে কোন বিষ্‌ প্রবেশ করে, 
শরিরের শি দে ব্ধিকে নই করিতে স্বতঃপরত চেঃ! করিয়া থাকে । 
বের উপ এবং নান। প্রকার উপদ্রব এই বিষ বিনাশেরুই স্বভাবিক 
প্রণীদ,। রোগ মন্তণ। আপাততঃ অহ ব। ভয়ঙ্কর বোধ হইলেও তাহা 
ধারায় রোলার উপক্কারই সাধিত হয়। তন্দার| বিষ নাশেরই মহারত। 
করে, অন্ত ভিতরে যে নে বিষ কিরূপে নিজ বিক্রম বিষ্ার 
করির। শরীরকে নট করিবার চেষ্টা করিতেছে এব শারীরিক প্রতি 
তাহাকে বহিষ্কৃত করিবার জঙ্ট মহা সংগ্রাম করিতেছে বুঝা যায়। এই 
মংঘ্রামই শরীরের রোগের নিদর্শন থা লক্ষণ। 

মেইকপ পাপও আমাদের মনের রোগ। পাপ বিষ ভিতরে যতক্ষণ 


থাকে ততকণ আমাদের গ্ীভাবিক ্রঙ্গতি তাহার সহিত সংগ্রাম 


৩৩২ হিরকানদ কেশবচশ। 

করিবেই। মাহাহাদির অপচার্ যেমন শরীরে সন তেমনি পাপ ম্ঘষ্য 
প্রচভিতে কিছুতেই সয় না । তাই স্বভাবতই তাহাকে কৃতি কলিম 
দিতে প্রতি, চায়। যতক্ষণ পাপ-বিষ ভিতরে থাকে ভইঙ্গন তাবু 
উপদ্রব হইবেই। রোগী ঘেষন* রোগের তাড়নায় বি 1 ইবেই, 
আদার করিবেই, ও খাইতে চাবেই না, অর চাঙগাইতে পেতে না) 
বিছানাতেই বমন ব. শো প্রথার কছিবেই, মেইবপ পাপী দান 
পাপ জনিত য়ে কামন়োধ ছেঘ ডিংসাদি বিলর প্রারলা বা এক আরতি 
অপকণ্ু » আাংসাপ্িকত। নীচতার পরিচয় দেই তাহার গার আশা 
কি। অব পাপ মানবের রোগ এব পাপী রোগী ইহা সাদ! 
মনে বধিদা আমাদের কি বাজিগত কি সুঙ্াছিক জীহন সাধন » 
কছব্য। 


৮৯ 


আমরাও আপনাদিগ্ককে পাপ রোগে হেপী জানিঘা ফা মে পোগ 
হইতে মুক্ত হইতে পানি তি আংহুনিএহ এদং আকাতাপ করিল ৪ 
মপূর্ণ€পে চিকিমকের মরণাপর হইব এবং সমাজেও অধলীস্ তাই 
ভীদি কে বোদী জানিনা বোপীর প্রতি ফেকপ কাতার করিতে হয়, 
সইরূপ তাহাদের দোষ দুর্দলত। মপরধ আম করিব এবং ঘ? ও প্রে 
সহকারে হাহাদের দেব করিব এলহ চিকিৎসকের বাবস্থা পালনে 
ঘুশীল হইব ইহাই আমাদের সাদন। আমর অনেক সয় আপনা 
দিকেও পাপী বলির! মনে রাধি ন, এনং ভাই ভখীদিগের সহিত 
বিবাদের সময়ও সে কথ ভুপিযা যাই) তাই আপনাদের পাপ গনিত 
দুর্দলতার জন অনু ও গরিপ্রমান হই না এবং আগলে কেন দেবাঠা 
মত হইলেন না এই ভানিদ। চাদের তীবুভাবে নিচাঙ করি? সকলেই 


শ্রাবস্ধানন্দ কেশবচ ছু। নিও 


্ মলে করিখ। কু করি ন। অতএবপ্রে বাতিগত কি সামাজিক 
ইতি মাধলালে সঙ্গদাই আমাদের এই মানবীয় পাপ রোগ প্রবণতার 
কথ মান পাখিতে হইাবে। 

রে ব্লা আবশ্যক ব্যাক্তগত উদষ্ঠি সাধন হিন্ধনুভাব, 
ত আাপন বরীধর্মভাব। ব্যক্তিগত ধর্মোরতি হইলেই 
। হইল, বাক্তিগত উন্নতি তত £উক না হউক সামাজিক 
হি হইলেই উরিভাবের ঢররিতারত। হইল ব্রদ্ধানৰ নববিধানে ছুই 
ভাগের ঘযাবেশ করিয়াছেন এই বিধানে ব্যতিগত উন্নতি ও সামাজিক 
উপ্নতি সমভাবে সাধন করিতে হইবে, অথবা ব্যিগত জীবন ন। হইলেও 
মম গঠন হইবে ন। এবং মামঠজিক উত্তি ন। হইলেও ব্যঞ্জিগত 
পীরের পরত মুমাবান হইবে না ইহাই নববিধানের শিক্ষা। এই 


তত 









বনের পোককে দামাজিবী ব্যজি বঃগহস্থ যোগী হইতে হইবে । 

কিছ নববিধানে এই ব্যক্তিগত জীবন বা সামাজিক উগ্নতি কিছুই 
পরমার ছারায় হইবে না পূর্ন পুর্ব বিধানে পুরুষকার বা মাধন 
বলে বাতিগত জীননের উন্নতি কিরপে হয় বা চেষ্টা করিয়। বুদ্ধিযুক্জি 
করিঘ কিহণে সমাজ গঠন হয় তাহার পরিচয় হইঘ। গিয়ছে। বওমান 
ঈতি ও সমাজ পরিচালন কিরুপে ত্রহ্ষ- 


শির্ধানে উভতন বাঃঞগত উ; 

বুপায হইতে পারে ভাগই পরীক্ষিত হইবে। ইহা যে ণৃতন বিধান 
পবন সবার বিধান । পবিস গ্রৎ কি্পে মানবের ব্যগিগত জীবন 
উ ত করেন, এনং তিনিই কিক্ূপে সমাজকে পরিচালন করেন ইহাই 
এখন দেখিতে হইবে। 
উদতি কিনুপে হয় পুর্বাবিধান বিলক্ষণ 


মানবলে জীবানের 
।দ পরিচালন খ্রীষ্ঠ সমাজ ও 


মান্নীয চেহা বগলে সম 


(দ্নাটিযািন। 


৩৩৩ হীত্রঙ্ষানন্ধ বেশবটন্। 


্ঃ 





ত্রাহিসমাজে ও বেশ প্রদর্শিত*হইয়াছে। ব্রাহ্ষসমাজ মানে ব্রাহ্মদিগের 
সমান্ত ব্রাহ্মদিগের দারায় কিকূপে পরি্াপিত হইতে পরে তাহাও 
বেশ পরীক্ষিত হইয়াছে বা! হইতেছে, কিন্তু নববিধানে মানুষের হাতে 
কিছুই নাই। ঘেমন এদেশে বলে চণ্ডাল ছুইলে হাড়ি নই হয় তেমনি 
মানুষ হাত দিলে সব নষ্ট হয়, ইছা! দেখি! এবার পবিস স্ব € সব 
নিঙ্গ হাতে লইয়াছেন।* ঠিনিই আমাদের ব্যঞ্তিগত জীবন উন্নত 
করিবেন। তিনিই আমাদের সমাজ গঠন করিবেন। সকলই মর 
হাতে গঠত হইবে। মুত্তরাৎ আমরা পাপী ছূর্দূল অপ্রম কিটুই নই, 
এই বুঝিরা মার হাতে আস্ত-সমর্পণ করিলে ভবে তিনি সমুদয় গঠন 
করিবেন। পু 

অতএব সর্দীপ্রথমে কি ব্যক্তিগত উন্নতি কি সামাজিক উন্ছি 
সাধন জন্ত এই বিধানে জীবন্ত -পতাগ্রত প্রত্যক্ষ জননী বমন ইহ 
সর্মাগ্তকরণে বিশ্বাস করিতে হইবে। ব্রদ্ধানন্দ বলিলেন "প্রত বিখাসই 
প্রত্যক্ষ দর্শন" হৃতরাং মাকে এই ভাবে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া হার চরণে 
সর্ঘবিষয়ে আত্ম-সমর্পণ আবশ্যক। আরও তিনি ভ্রীবন্গ গুরুরুপে 
প্রত্যেক বিষয়ে হৃপরামর্শ দিয়! পরিচালনা করেন ইহাও পূর্ণ বিগাস 
করিয়া প্রত্যেক বিষয়ে হ্বাহার আদেশ উপদেশ যা নির্দেশ উপলব্ধি 
করিয়া কার্ধয করিতে হইবে। স্বস্ছ কাচে যেমন প্রতিবিষ্ব গড়ে তেমন জড় 
পদার্থে পড়ে না, সেইরূপ আব্বা চৈতন্তঙঈীল হলেই ঈশ্বরের আদেশ সহ 
উপলব্ধি করিতে পারে, কিন্তু তাহা না হইলেও মানবের মুখে বা ঘটনার 
দ্বারা অধবা প্রান্তিক নিয়ম যোগেও তিনি আদেশ উপদেশ ব। নির্দেশ 
করিয়! ধাকেন। হৃতরাং আমাদের আসার অবস্থা অনুসারে যেক্সপেই 


সি শি শাতিশশি শত শি অঙ্যিক গাশ্রিলাম আউল উজ আশহািড এ 


ইবঙ্গানন্দ কেশবচন্দু এ 








বশেষ শিকা। এক বন্দ নি ররক্গবাশীষ্্াবণ সাধন “হইলেই আর যাহ! 
কু প্রয়োদ্ন ঘকলই হইবে। রি 

সদ্রমদ একই ব্রদ্দের বিকাশ, সর্সধৰূই একই ধর্থের বিভিন্ন প্রকাশ, 
মগশাত একই অখণ্ড শাঙ্ষেরই বিশ্টিনু ব্যাখ্যান, সর্দমানৰ একই অখণ্ড 
মানবের অন প্রত্যক্ষ, মর্দঘটনার একই পৰিভ্রাত্মার বিচিত্র লীলা বিধান 
ইঙরাই নব্বিধানের নিগ্ড তাহপর্ধ্য জানিয়া, সম্পূর্ণ্ূপে আপনাকে পাপী 
কিছুই নই বুষিনা,মার চপার ভিখারী হইলে নববিধান পূর্ণ সাধন দ্বারা 
বন্ধানদ জীবন লান্ভাকাক্ী হইলে মা আংমাশিব: তাঁর পবিত্রাস্থার 
প্রভাবে ব্রন্ানপ জীবন বা ন্ববিধানের নবজীবন দানে কৃতার্থ করিবেন। 
এনৎ আমাদের দ্বারায় তার পূর্ণ নববিধান মণ্ডলী গঠন করিয়া লইবেন। 

এ দেশে গেমন সংস্কার মানুষ জখজশমান্তর ফিরিয়া ন৷ আসিলে 
মুচি পায় ন" এ কথ। যদিও আমর! বিগ্রাস করি না, কিন্তু মানুষের ঘে পাপ 
প্রঃন্তি অবস্থার পর অবস্থায় পড়িয়। নান৷ প্র্কার আঘাতের পর আঘাত 
পাই! হুশিক্ষিত এবং হগঠিত না হইলে আস্ার চৈতন্য লাভ হয় না, 
ইহ্থাতে মার সন্দেহ নাই। কোন গহন। গড়িতে ষেমন স্বর্ণকার কতই 
সোণাকে আস্তনে পোড়ায় জলে ডোবায় হাতুড়ির ঘ! মারে তবে তাহা 
হুগ টত হয, সোণার মত ধাতকেও এই প্রজা মহ করিয়া গঠিত হইতে 
হয়, মানবের মধ্যে সাধু জীবনও এইকগ দহন আঘাত বিন] গঠিত হর না 
সেইক্প কি আমাদের ব্যক্তিগত জীবন কি আমাদের সমাজ স্বয়ং মা নানা 
প্রকার অবস্থার গেষণে ফেলিয়া পুড়াইযা পিটযা াদ বাহির করিয়া দিয়া 
নঙ্গ হাতে গড়িতেছেন ইহা বিএস করিয়! পড়ি থাকিতে হইবে। 


আমাদের কোন বিষে নিজেদের হাত দিরা অশাকু গাকু করিলে কিছুই 


হইবে না। 


৩৩% ইরানি কেশরচদ। 


বিশেষতঃ নববিধানে প্রত ঘটনার তিহর-বিধাতার রিধান দেখিতে ও 
তাহ, পাঠ করিতে হইবে। কি ব্যিশত জীরনে কি মমানে থে কিছু টন! 
ঘউডেছে তার ভিতর ধশ্ব, নীতি, নির্র, বিশ্বাদ, প্রার্থনা) জ্ঞান। বিন, 
মেঝ উত্তর সকল বিষয়ে যা কিছুপশিক্ষ আছে তাহা শিখি হতে 
হইবে। কৌন ঘটনাই আকন্মিক নয়। প্রতোকটই বিধাতার সহস্থ 
প্রেরিত পিতলের বিরান এই বুৰিঘা তার ভিতর যাহা কিছু 
উপার্জন করিবার.আহা করিছা জইতে হইবে; কোন হুযোগই উপেক্ষা 
করিলে আ্বামত্রা বিধান বি্বাসী হইতে পারিব না। ভাই মণ্ডলীর 
বনমান অবস্থাতে বদি "আমরা নববিধান বিশ্বাসী হই, আমর 
ভয় না পাইয়। কিংবা নিজ খেযালের বশবন্তী হইয়া কি ন; 
করিতে থখির। ঘদি বিধ/তার কি শিক্ষা কি উপদেপ হদপুগম করি 
এবং 'ভাহ। কথিত তোমারই ইছু। পুর হউক বলি নিউরশাল 
হইয়া! পড়ি; থাকি, নি'১মই আপনারাও ধগ্ত হইব এবং মণ্ডলীর ও মল 
সাধন করিতে পাৰিব । 

আমর! ইতিপূর্সোই ব্লিঘ়াছি ব্রা্মমমাজ ত্রান্ষদিগের ধারায় 
কিকপে পরিচালন হইতে পারে তাহ। পরীক্ষিত হইদ। গিয়াছে । নববিধান 
মণ্ডলী মাহক্রোড়ঙ্থ শিশুনগ্রানদিগের মণ্ডলী । শিওসগ্বালগুণ যেমন 
আহার পরিধানের জন্ত আপনারা উপাঞ্জন করে না, কিন্ত রি 
কপে মার উপরেই ভার আছে জানিয়া কেবল শুধা পাইলে মাম 
বলিয়াই কীদে, মার তিনি আব্শাকতা বুঝিয়! যখন মানু ধার? 
প্রধ্োজন তখন তাঙ্ধাকে তাহ]ই বিধান করিয়! থাকেন, আমাদেরও সেই 
তাবে যা মা বলিয়। কারিতে হইবে এবং তিনি নিদ্ধে নুর 
আমাদের দাত! প্রয়োজন তাহাই বিধান করিবেন । 


জীরঙ্কানন্ কেশহচগ্র। ৩৩৭ 





চন জীবক্ষানদ্দের জীবন অধ্যয়নে এই স্িক্ষাই পাওয়া যায় যে তিনি নব- 
ধীর্বাকত্তিবেন বা সমাজ গড়িবেন ইহা মতলব করিয়া জীবন আরম্ত করেন 
'নীই। তিনি সংপূর্ণরূপে নির্তর ও প্রার্থনাশীল হইয়া জীবনের ভার মার 
ইপতে ছাড়িয়া দেন এবং মাই নিভে তার ও মামধের অভাব ও উন্নতি 
মারে ক্রমে তার জীবন বিকশিত করিয়া তাহার দ্বারায় এত বড় প্রকাণ্ড 
/বিষান মণ্ডলী রচনা করিলেন। তীর অনুগমনে কি আমাদের ব্যক্তিগত 
_উীব্রধর কি বিধান মণ্ডলীর ভার মার হাতে দিয়া যদি আমরা নিশ্চিন্ত হইতে 
ক্বাযি নি$য় আমাদের জীবনও ব্রদ্ষানন্দমন়্ হইবে, আঙাদের মগুলীও 
লরি উপকূলে পৌছিবে। ব্রহ্মানন্দ বলিলেন “এখন হাল দাড় ছাড়িয়া দিয়া 
চক্জাত তাসিয়া যাইবার সময়" । বাস্তবিক এখন যে মার কপাপবন উ$ঠ- 
নে বিতর ্লার শ্রোত থে বহিতেছে, এধন কেবল বিরাম করিয়া ব্যক্তিগত 
টা জীবন একাকার করিয়া তরী ভাগাইয়া দিতে পারিলেই হইবে। 

_গক্জরূণে এই ভাবের ভাবাপন ধারা যেখানে খাছেন আগুন সবে মিলিয়া 
বিল অনুগমন সাধনায় প্রবৃত্ত হই। এবং সবে মিলে ব্রদ্ধানন্দের 
কে রধিত হইয়া ্দ্গানন্দ সঙ্ঘ গঠন করি ও পুর্ণ নববিধান জনবযুক্ত 
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স্বরূপ, আমরা কি প্রমাণ দেখিয়াছি যে একজন কেউ আমাদের 
গৌরাঙ্গের মত হয়েছে ? এমন কি একজন কেউ আমাদের 
ছে যার বুকে হাত দিয়ে বলিতে পারিবে লোকে, ইহার 
প্র বেদ এক হয়েছে? গরীব বলিতে চাষ য়ে ঈশ! মুষার 


শ্রীবঙ্গানন্দ কেশব %। 


নের সঙ্গে এ বিধান ছে, দিও সহওতা আছে । এ গরীব 
তে চান কাঁপ পাপী সাধুদের সহিত কিছুতেই তুলন হয় নঙ। কিছু সে 
 মলীন ছিলু ক্রমে জোতিতছ় হইল, কঠিন ছিল কোমল হইল: 
(র জীবনের পরিষর্ূন মকলের পৃর্ধে আশাপ্রদ । আমি নিয় বল ছি 
নার জীবন দেখ বিপদ অন্ধকারে কেশবচন্দ চন্দ হইবে। নাকী 
বার হইতে পারে এ ফন্দি দেখিতে চাও, ভবে ভাই এই বুকে ল৪, 
পু রাধ।” তবে এস ডার কথ মতই হাহাকে হহদ করি ও সঙ্গে হাখি। 
হিনি আরৈ! দে বলিয়াছেন *আ'মুপরিচয় দিলাম আনেক দিন, 
চগ্ক এ আব্বা! পরিচিত হইল না) একজনের কাছে এক রকম 
মি, অরে একজনের কাছে আনু এক রকম। ইঠারা বলিতে 
|রিলেন না কে আমি, কি আমি! হুঝিতে যে পারিবেন গে 
বাশাও কমিতেছে। যদি ঠিক বুস্িতেল। এত বিবাদ বিসগাল ছা 
ধকিত না। যদি এ আবনে নববিধানের কিছু দান দেখাই 
ধক, তবে এই বার ইহারা একজনকে বুঝিন। যান, একজনকে বু 
করিব! বরণ করিয়া জ্দয়ে লন! যাল। হারা এককল য! বলিবেন 
আছি ও নয়, ইহাদের বাহক মামি নই । একদল আমার ভি 
ভাগ, একজন আমার যোগের ভাগ, একগ্জন আমার কশীলহার ভাগ 
লইদু! গেলেন তাতে হবে না। এমন ফন দুর্ঘটন। না হয়। কাটা মাণুদ 
যেন কেহ নিযে না যায়। জল মাছের আধার। সেই জলে আদ 
মাছ রেখে সবশ্ুদ্ধ মাছট। নিয়ে ঘ1ও। জল থেকে মাছ আলাদা 
করিও না। বুদ্ধি খাড়া! দিয়ে মাছ কেটো না! তঞমীন তোমাদের 
দাস হয়ে দয়োবরে খেল। করিব মিছামিছি এক্টি। কেশব খাড়। করিও 


রে রর 


খত্রদ্ধানন্দ কেঁশবচন্দ ৩৩৯ 


শ। আদতটা 'নন। আমার নাকি কান কেটে আমাকে ঘেন ন 
ন্। জাবন এগ থেন তাইদের ভিতর মিশি। ন্ভকুদের হদয়- 
“ক্র এ মীন খেলা করিবে, বুদ্ধির শুষ্ক ভূমিতে ভাই, আমাকে 
না| দালনাথ, ঘেইখানে থাকিতে চাই যেখানে কুমি আমাকে 
"5 টাও। তোমার পদানত ইয়ে তোমার পরপারে ভঞ্ের হর 
বর থাকি আইনের পুকের ভিজ গ্রশগ্ত সরোবরে এই মীন 
করিবে বাড়িবে। রুহ ভারত সাগরে, এসিনা-মাগরে, সমস্ত দেশের, 
£ ভাইয়ের সমু পৃথিবীর যুকের ভিতর এই মাছতবাড়িবে। সব 

এ$ হল শেরে এ? মাছ হয়ে ভজজির দাগরে আনন্দের সাগরে 
রি মগরে ভাপিয। বেড়াইৰ।* আমর! সদদান্থকরণে এস প্রাথন। 
হাই হউক। £ 

পু বিশাস বিন কিছু তে। ইত হইবে ন।। ব্রদ্ধানদ্‌ বলিলেন পাপ 
গ কিশ্ব বিখাস উঘর, উঘবে রোগ যায় কিনব ওষধ গেলে যে 
ড় খেল। পাপীর নরক ছোট, অবিধাসীর নরক বড়।” তাহ 
শি এ বির্ধানে ব এ বিধান প্রবওকে অবিহাস করিবেন তার 
রায় কিছুই হইবে না এবং এই অবিঠাপীদেরও অঙ্গ হইতে 
মাদের দরে থাকিতে হইবে। অতএব ভঙ্গ, ভগবান ও বিধানে 
নিসা স্থাপন করিলে আমরা পাপী হইলেও ্ষান্দ জীবন পাইব। 
বাস নিরাকরণ বায়ে ব্রন যে তীর উক্তি করিয়াছেন তাহা 
লও উত করিয়াছি পুনরায় এখানে দিতেছি 8 

,কি দোষ করিলে ধন্থের ফুলে বুঠার যারা রা এ 
পাপে? আমর! যঙ্গি গোড়া মানি। যেখান থেকে ধন্ধের কথা আগছে 
তা পি দিগাগ নং রাধি। দিবি নিতে ঘি জী হয, বিধান বিগামে 


তর, হবনান পল কেশবচ 


রঃ 
[নি ক্রু হয়, বিধানবাদী যদ বিধান না মানিলেন। তারি সঙ্গে হদি 
আপাত মৃত নিশাইকেন এনখানকার মত ঘি পৃ্গতার মহিত লা 
লই ভাত নিজের বুদ্ধির মত দিশাইলাম তাহলে ভয়ানক নরকের 
পথ পরিার ফিরা হইল পরিতাপুশরু বীমা কেছ বাদ দিদা লইবে 


বৃ এ 
িশাইফ লব নল, ছেট করে পরে না মেল আন খ্ছম করিতে 


ঞঃ 


হ হী 


চে 


হাতা বড় হঙ্গারের কধ গে আমার করা হণ না করিলে তাইমের 
পিতার হইরে লাক কিন্ত এ অহঙ্কারের কথা সোপাবু আজবে লেখা 
থাকে এ পে পরিহাপ লদ। বিষ হিশু বলিষ্ মসলমানের 
কোবাশের মতে চলিলে, শান্ত বলযু' র্গবের মতে চপিলে তিয়ানক 
কপটতা অবঙান হইল একবার ঘৃল বিধান মানা হয় ষোল আনা 
£তেই হছবে। 


এ 
প/ 


চি] 


“ভোমার তেরি হুম জারি কটা লোক করিতে পারে? লে হবুম 
ন মন, আবু ঈঈরু নাই বল এক পু বিধি ঘা প্রচার করা হইল, 
ত যদি কেহ না নিদে থাকেন, দলপতির কথা কেছ যাদ অগা করে 
থাকেন দেই বিশ্বে সগঙ্গে। তা হলে আমার একই সন্দেহ নাই তাদের 

গ্ লুক আছে। 

“আমাকে মুধ জেনে পাপী দ্েনেও আমল বিধির খায়গ যেখানে 
নববিধানের দরুজ্জ। যেধানে আমি যদ সেখানে গড়িয়ে প্রা দিতে বলি, 
প্রাণ দিতে পারেন ঘদি তবে বপি বিলাস, বিশ্বাগ করিলে নিয় স্বর্গ 
আদরে 


মতএক যাও এবং গ্াইয়ের সহিত পুনঃছিলিত €ও এবং 


ক 


শ্ীরদ্মানন্ধ কেশধচলু । হা 





07911107200 0067 0017)0 19 ৮01510170০0.) এই প্রাচীন উক্ত 
মুরণ করিঘু) এস আমর। মকলে এই জগঞ্জন ভাইয়ের সহিগ্ত আত্মযোগে 
পনহিলিত হইয়। মর স্ারণাপন্র হই এবং নববিধান সাধন করি। আমরা 
বিশ্বাস করি কেব্ল বরদ্ধানন্দের সঙ্গিত মিলনাভাবই ব্রাঙ্গসমাজের, নব- 
বিধানমগুলীর ব মমগ্র মানবমগুলীরও ব ওমান দুরাবস্থার একমাত্র কারণ। 
দ্গক্জন ভাইরনের সহিত মিলন ভিন্ন আমাদের ব্র্ধসুখে উপস্থিত হইবারই 
কোনও অধিকার নাই। বন্তমান ঘুগে ভাইয়ের সহিত না গেলে থে 
মার কাছে যাওয়াই যাইবে না। আমরা চলিয়াছি মকলে, এক। একা) 
স্বাত স্বাধীন ভাবে ্বেস্থাচারী হইয়া গেলে আমরা ব্হ্মকে প1ইব কেন। 
ভাইকে ন ভালবামিলে মাকে ভালবামা হইলই না, এ তো পুরাতন কথা, 
ভাই ভাই একা একাকাজ্াণ না হইলে ্াহার কাছে যাওয়া হইবে 
ন. এই নৃতন বিধান। কেন না ইহা যে ভ্রান্ঠতবের বিধান। ব্রদ্গান্দের 
সহিত এক হইলেই আমরা পরস্পরের সহিত এক হইব, সমস্ত জাতি 
এক হইবে, সমস্ত দেশ এক হইবে এবং ্বর্গেও দেখিব "একমেবাধিতীয়ং* 
মনেও দেখিব "একমেবাদ্বিতীয়ং। 

বিশেষতঃ আমরা পূর্বেই যেমন বলিয়াছি পূর্ণ পাপ বোধ উজ্ভ্বল না 
হইলে আমর: কি মার স্রণাপন্ন হইতে চাই এবং তাহা ন! হইলেই 
বা! কি করিয়! ব্রন্ষ সাথে উপস্থিত হইব? ব্রহ্মান'দ দঙ মানে 
মাদের পাপ বোধ উদ্দীপনা। "আমি পাপী: "আমি পাপী" ধিনি 
ঠাকে গ্রহণ করিলেই আমি আপনাকে পাপী বলিয়া যথার্থ 
বুঝিতে পারি এবং এই “আমি পাপী” বলিয় বুঝিলেই ব্রদ্ধকে রি 
মাঠে দেখিতে গাই । রোগী মগ্তানের নিকট মা যেমন সর্বদ 
দেব শুক্রঘ। করেন, তেমনি মাও আমাদের প্রতি করাতে 


আ 
বলেন 


শশ্িস: প্াকিয়। 


৩২২ মিজান কেশবচনু । 
ছেন বুঝিতে পা্ধি। এই হবাপূনাকে পাপী রোগগ্রন্থ বণিয়' উপপদ্ধি করাই 
যথার্থ ব্রজধাল্জ গ্রহণ বা রক্ষাননদ জীবন গ্রহণ; ম' খন দিযুনিশি কাছে 
বলিষবা রোগী গানকে চিকিত্সকের দ্বাহাম চিকিংসা করাই কামে জমে 
সুস্থ করেন, ঠেমলি আমর রোগী গং আমাদের কাছে মর্মদ। থাকিয়া 
পৰিতাহার হারাম চিকিতসা করাইয়া এবং নিজে সেন! শরশ্রুম' বাম 
নিত শুন্ক ও দুখী ব বান +ময করিতেছেন এই উপপঞ্জিই রঙগান 
গুহানে নব্বিধান মাধন হয়, ও সকল এ স্থানের মার আগ মিলন হয়? 

এক্ষনে ঘপিও, 'আাপন সাধন কথ নং কহিবেযথ তথ তথাপিও রক, 
ন্‌ অশ্রগঘনা'থী ভপ্চিমান বাডিগণের মাধনেক যদি কিঠু সহায়ত হয় এই 
আশায় আমর এই ব্রদ্ধানদ মন্রগদন সাদন হকি ভাবে করিডেছি তাহার 
কিঞিং অতাগ দিতেছি খ্রীবদ্ান দামে আমর! প্রতিদিন প্রঃ 
উঠয়াই মর্সপ্রথমে মায়রণণর্বক, বু্ধানদ সনে ব্রদস্থোর পা 
করি। ইতরুক্জী ১৮৮৪ মালের ৮ই জনুযুরী প্রঠাষে হার দেহ 
ত্যাগের প্রাক্কালে £ার মহিত পৃথিবাতে যে শেষ নাম পাঠ করিযাছিগা, 
দেই ভার দেহের সঙ্গে শেষ আধ্যাগু মাধন আমর! করি) তাহার 
সৃতি চিরজাগ্রত রাধিবার জন্ত এই দাধন ক! হযু। সপ যেমন ঝর 
গ্ররণার্থ ঠাররক্ত মাংস পন ভেছন কারে বলিয়া গেলেন, মেইকপ রক্ষা 
নদের আম্মার মুরণাও আমর! ইহ) করি] থাকি, ইহাতে বুকফানগের 
অন্যান ম্ও বেশ অমিত হয়। 

ঠাহাকে লই! এইছপে দিন আর কহিরা গিনযাপনে ঠারই 
জীবন অনুগমন করিবার নিমিত সসতক্ষি সঙ প্রার্থন যোগে পিয়া ছার 
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মণলীকে রদ্ধাননের অঙ্ক জানিয় মরণ লুরিয়া অধ্যাঁ্স ঘোগে মকল- 
কার সহিজ্ঞ এক হইবার জন্য প্রার্থন| কর| হয় এবং মকনকার জন্যও 
প্রাথন, ও সগীত করা হইয়া থাকে। 
প্রাকানলান উপাধন। মময়ে ইন্ধানদের দৈনন্দিন নির্দিষ্ট প্রার্থনার 
তাবে দরকে প্রত্াঙ্গ কিয় উ€ঠদন ও আবাধন] সাধন এবং তার প্রার্থনায় 
আমার বোগ সমাধান ও জীবনে তাহা পালন কক্ধিবার জন্য প্রার্থন! করা হয়। 
'হানই অনগমনে ব্রত এবং অনু্ানও যে দিন যেমন পবিতরাস্থার 
পরিচালনার উপল ॥ হণ সেই মত গ্রহণ করা হয়। উপা্ীনান্ত্রে সর্বা- 
প্রণাম ম্গীত করা হহয়। থকে। 
সমগ্ত দিন ব্রদ্ধান ব-জননীকে স মুখে রাখিয়া বরন্ধানন্দে আযুস্থ হইয়া 
দেব! হত, তরালোচন!, কাধ্য মাধন ও অধ্যযন অধ্যাপনাদি করিবার 
৪. কর! হয়। নবদহহিতার নিষবিু প্রণাপী অনৃমারে প্রতিদিন স্নান 
আহারাদি এবং মকল অনুষ্ঠান সাধন করা হইয়া থাকে। 
সন্্া্কালে আবার মক্ষিপ্ত উপাঘন। ও আত্মচিগ্তা কখনও বা 
কী )ন ধানাধি করা হয় এবং উপামনা যোগে মাহ গোত্র পাঠ কর! 
হয়। প্রতিবার 'উপাসনার গময়ুই নিঙ্গ পরিবার, তক্ত পরিবার, সমগ্র ভাত 
মগ্ডদী ও মানব মণডনীকে প্রাণের ভিতর গ্রহণ করিয়া উপাধনা 
রা হয়। 
৮ এ ও মঙ্গলবার ব্রনের স্বর্গারোহণ বারে) বিশেষ 
ভাবে বান তাতিনুপমন করা হয় 
রা বায আমাদের এই বিশাস ঘে কষে ক্রমে মা তার 
লীকে বুর্দান দ জীবনগত করিয়া তার মানব পরিবারে মব- 
118, এন করিবেন এবং পৃথিবীতে র্ের বীজ বক্ষাকারে 
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পরিণত করিবেন। শয়ৎ পবিরাস্া এই প্রণালী অবঙ্গ বনে ধাহাদের 
চক্র উত্থীলর্ন করিবেন ঠাহারাই নববিধানে এক মণ্ডলী হই/ত পারিষেন 
আমরা বিশ্বাস করি। 
এই ব্রদ্ধানন্দ-জীবন সকল ধয়-প্রণ ্ ক্াতেই বিশ্াজিত । মানবের 

ভিভর বর্ষ দগ্থানত যাহা, তাহাই ব্রন্ধান দ, পুতরাহ যে কোন মহা প্রাণের 
সংস্পর্শে শ্বাস রনোনুখ হয় সেই প্রণেই ত্র্ধান দ জীবন্ত জানিঘ়া ঘি 
আনর। ভাহাচকেই ধযুবহুৰ ধনু সাধন সহাদ বলিনা শ্রহণ করিয়' মাল 
করি তাহ। হইলেও আমর। এই সাধনার অএসর হইতে পার। 
প্রতি পরিবারেরই পিতা মাতা কিনা প্রিজন, শি ব। পরলোক 
গত আত্থা এই তাবে দাধন মধাবিপূ বা সহায় হইতে পারেন। ঈশ 
গৌরাঙ্গ, রাজ। রামমোহন, মহয়ি দেবে দনাথ, বাম, মাটিনে। ইমাসন 
জীবিত বা মৃত কোন ধর্মাচার্ধ্য যে কেহ হউন ন! যিনিই ধার ধুজীবন ৭। 
ধর্মপ্রাণকে ব্রদ্ধনোনুখ করেন ঠারহ ভিত দেই এক অধণ্ড মান্বাবত| 
জগজনভাই ত্রক্জান্দ ইহ! দেখিলে আর কাহারই সহিত কাহারও ধর 
বিবাদ থাকিবে ন। এবং পরস্পরকে একই দেহের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিতে 
সকলে পারিবেন। ক্ষিন্ত যিনি এই এক ভ্রাহৃ্ব স্থাপন করিবার 
জন্য মধ্যবিনুরূপে ভগবং প্রেরিত তাহাকে ছাড়িঘ্া বা তাহাকে উপেক্ষা 
করিয়। গুক্ককরণ করিলে হইবে না, কেন না ত্রদ্মানদ স্পষ্টই 
বলিয়াছেন :_'একজন লোকে কয়জন লোক মিলিত হইয়া যাইবে এবং 
তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিবে এবং তাহারা সমুদয় মিলিয়া তোমাতে 
বিলীন হইবে ইহাই নববিধানের তাৎপর্য্য।” 
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রর নে ক্কেযে, রা রলিয়া দোধতে'রলেন দে 
নক ফ্ড়ারন মার থাকিবে মাঃ গুনবপুত:বা ব্রথানদপন 
ন ক্ষেত্রে এর গোল্মুফার ম্ডক্গ অশাকিতে হন রান নিনুকে 
করিয়া তাহা অবকিতে হয, +ফে বিদূ সই যেই অবসষত, কিন্ত 
শংকর দীপ্ত -প্িধি কিছুই নাই সেইভ তগ্বানোতেই 
অবস্থিত ভগবানেরই তিনি বিল ধাহার চারিগ্রিকে ধ এমগুদীরচিত..হয। 


গার সিজের কিছুই নাই। তেমনি অনন্ত ব্রহ্ম বক্ষে মা যে নববিধানের 
'আর$ মানব মণ্ডলী অঙ্কিত ৰা গঠন করিয়াছেন, তঙত- বিপু বরদ্ধান্দই 


তারা বিন, তবে তাকে ছাড়িয়া মণ্ডলী কিরূপে হইবে? 

' আমরা দেখিতে পাই ভীসতিবা নিজ: নিজ আমি বশতঃ 
_কতজনে কতজনকেই গুরু খার়ী' করিবার চেষ্টা করিয়া: মানবের 
স্বাভাবিক মানব-ভপ্চিভাব চরিতাখ.ঝুরিতে 'চষ্টা করিতেছেন, অথচ 
নবাবধান,বিবািনী ঈননী সত্য সত্য ্বীহাকে পাড় করিয়াছেন” তকে 
গ্রহণ করিতে বড় কেহ রাজী হইতেছেন না। কিন্ত সময় নিয় আসিবে 
ধন সকপকার , সকল প্রকার ওয় এমা? ব। বিএ্ষে বিগত] ও 
আমিক হামীত চা যাইবেই যাইবে এবং এই এক অর্ঘ$ 
মানব, ঘে ভাবে তিনি গৃহীত হইতে চান ও মার পৰিত্রাত্া তকে 
থে ভাবে গ্রহণ করাইতে চান, সেই ভাবে গৃহীত হইবেনই হইবেন। 
এবং তাহা হইলেই ক্রদ্ধানণ্দ থেমন বলিলেন "আমার সহিত এঁক যাকে 
ডকিলে, এক মার মত দেখিলে সব. ময় হইবে? সত্যই সব ৮৯ 
্রহ্ধান "ময় হইবে। | 

একণে ব্রন্ধানপ্দ ফে*এ দলে একইীও প্রেমিক নাই' বনি নাকে 
করিসনাছেন সেই প্রেমিক দল যাহাতে শট হয়। তিনি ঘে প্রার্থনায় 
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“অন্ত; একটাও হুসস্ান ভি করিয়াছেন/যাহা ছারা নববিধানের কুণ 
রক হয়'। পিন বেছেহ ত্যাগ কালে আঙ্েপ করিয়। বলির খে ার 
কেই রহিল না'সব বিচার বুদ্ধি পরতঃ ঘড় কই হইল, তাহা যাহাতে না 
হত, এবং "য্তাদিন আমার, মনের মত্াহার পিতার মনের মত লা হইবে 
আনার দুঃখ যাইবে না” থে বলিলেন, ভজন একটা ব্রদ্ছান-শখদল বা! লক্ষ 
যাতে স্থাপন হু এই আমাদের একাম আকাঙ্া। | 
সফল ধু প্রবর্ধক মহাপুক্ষগনের ভিরোধানের পরই এক এক খগ্থ 
নস সংস্থপিশ্চ হইয়া প্রবওকের বর্বপ্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া ঠার ধর 
বিধান ক্ষ, ও চারু প্রতিঠা করিয়া অসিবান্েন। হ ওমান বিধানেও প্রেরিত 
ঞনরবার যদি ব্স্কারৰ অঙ্গে প্রধিত খাকিয়। তাহ! করিতে পারিতেন, বদ্ধ" 
নন্দের মাশ! পুর্ণ হইত, কিন্তু প্রেরিত মহাস্থাদিগের মধ ধখন মিলনাহার 
তবন এক ত্ররান ধগতত প্রাণ ব্রদ্ধানবু মগ ন) হইলে ব্রদ্থানপ্দের অশ। 
মণডপী নশ্যমান হইবে ন। এবং পূর্ণ নবধিধানও গৌরি হইবে ন। 
এক্ষণে বেধানে বত ব্দ্ধান ৭ প্রিন্্রন আছেন সকলকে ষ। ঠার পবিত্া+ 
স্বর ছারা মিলিত করিদবা এই সঙ্গ স্থাপনে সহারত! করিতে পরিচালন ক$ন 
এই আমদের আগরিক ভিক্ষা। ই্ব্রদ্ধাননশ বেমন প্রাথনায় বনিলেন 
ভগবান কপা কর শেষে খাটি ধর্ম খাট নববিধান দেখির। উচ্চ প্রেমের 
সগন দেখিব । আনার সকলকে দন নববিধান ধশ্খে দীঞ্ষিত কর।" এই 


তল নংবিানে পূনহায ছাকিত হইবায় আন্ত গা ধু উদ্চপ্রেম মাধনের 


দই রঃ সি আবশাক। এখানে “হানুযের হা হি থাকিধে গা মাগুষ 
%” হ£হ পুখরের সিংহাসনে বসিয়া উপদেশ দেবেন মা" । এই সপ্গের প্রাণ . 


উবরক্ষানদ্দ ফেশবচ | ৩৪৭ 



















চি মা তদ্মননদ-জননীরপে অধি্ত সর্ব মানবে জগজ্জন তই ব্রদাননদ 
[িক়ুছিত এবং সর্দধ্ সর শান্তর সময়ে এক অথ নববিধান 
ীতের পরিত্রাণের জন্য প্রেরিত*,ইহাই আমাদের বিগ্বাস। এই 
মিানই একমার পাপী পরিত্রাণের বিধান, কেনন| ইহার মধাবিদু মানবের 
1 বোধ উদ্দীপনী জীবন। আমর| কিন্তু পাপণরোগে রোগী হইয়লেও 
টান দময় হইব যদি এই মধ্যবিদু অবলগ্ন করি। রোনীকে ইংঙীতে 
:০২1৩7€ ধৈরধাধারী। বাস্তবিক কি রোগী, কি চিকিংসক, 
মেবক মকলে ধৈধ্যধারী হইলে তবে রোগের উপশম হয়। 
প আমরাও আপনাদিগক্চে পাপী রোগী বলিয়া যদি বিহবাস 
“আমাদিগকেও ধৈর্যাধারী হইয়া ব্রহ্ম কপার উপর মপ্পূর্ণ নির্ভর- 
শা হইতেই হইবে। তিনি যথাসনাযস্তামাদিগকে ভাল করিবেন । জীবন্ধু 
মাওঞাদাদের কাছে, পবিভ্রায়া আমাদের পরিচালক এবং বহ্ধানদ্দের 
রায় জায়: সরল প্রার্থনা আমাদের সন্বল। "সন্গতের নীতি, মু্গেরের 
বিধানের ধর্ম" সাধন ও "নববিধানের আদর্শ চরিত্র” অবলঙ্ছনে 
জীবন এবং নবসংহিতাঅনুসারে পরিবার ও মণ্ুলীগঠন করা এবং 
ক্মোধে অথ মানব যো? দমাধান কর! এই সঙ্গের উদ্দেশ্য । "যোল 
মাতে, যোল আনা বিশ্বাস বিধ/নেতে, যোল আন। বিশ্বাস 
তে এবং যোল আন! বিশ্বাস ভক্তেতে" রাখিয়া প্রত্যক্ষ 
উদ শ্রবণ এই বরহ্ধানন্দ-মঙ্ম ার্ধয করিবেন। 
রি খান আর লু লুক ছাপু 'ছাপু নয়। ধানের সহিত 
লি "গোপনে গুনেছিলাম এখন ভেরী বাজাইয়া তা রাস্তায় 


৩৪৮ শরদানন কেশবচশ। 


ত 


বলিতেছি। লোকের মন ঘুরিয়ে কথা বলা কধনও আমাদের ব্রত ন। হয! 
চিরকাল ই বিষ খেয়ে আমাদের সর্বনাশ হইয়াছে । : অনুমানের 
ময় তোমার, দল তারি ছিল, বিশ্বাসেু সময় পাতলা হইল। ক্ষতি 
নাই, তোমারও তি নাই, আমাদেরও ক্ষতি নাই। তনু মন্ত হস্সীর 
টায় চলি, সিংহের স্যায় চলিব, পিত! আমাদের দারীত বষিয়ে দাও । 
দায়ী কি? নরম শৃরে বলিব না, অনুমান করিয়া বলিব না। যাতে 
থাকে থাক যায় যাক লোক, তোমার কথা বলে বলে ঢের লোক সরে 
পড়েছে। য়ে কটা মেয়ে ছেলে রয়েছে তাদের মন যেন যধার্থ যোগধণু 
শিক্ষা! করে। তাদের নিকট বরদনদর্শন যেন সত্য হয়। তারা যেন বিবেকের 
আ.দশ তনিতে পায়। বিশ্বাস ধন স্থির হয়। ব্রাহ্মমমাজগ এখন 
ঘনীহৃত হইয়া এই ছোট পরিবারের মত হয়েছে। ইছারা যাতে যোণী', 
বিশ্বাী বৈরাগী হয় এমন আশীাদ কর।" ইহাতে যেমন বরন্ষান'দ 
বলিলেন “একজনই থাকুন আর দেড়ঙনই থাকুন" তাহাতে ক্ষতি নাই। 
পরিশেষে বক্ষানন্দ মনে আমরা আরও প্রার্থনা করি "হে হরি, আমাদের 
দশটা দশরকম হইয়া ঠাড়িয়েছে। দশ জন দশ রকম মুত খাড়া করেছে? 
দেখেশুনে ভয় পেয়ে দাস তোমার কাছে তাই ভিক্ষা চাছিতেছে, মাংঘ্া্তিক 
বিপদে তুমি রক্ষা কর। তুফান ভারি গে হবি তোমার হাল, তুমি 
ধর। একখানি ধর্খু আমর। রাখিব। একখানি মানুষ হয়ে, একধানি ভক্ত 
হয়ে তোমার পাদপন্র মাধন করিব। তোমার নববিধানেস দোহাই, 
তোমার ভপাদপন্থের দোহাই । , কপাসিস্থু পা করিয়া এই আশীর্্াদ 





পরিশিষ্ট । 


ভন সত্য-জ্জান-ন ৪- প্রেমময়-অদ্বৈত-? 
গুন-অপাপ-বিদর্প ছে ত্রদ্ধ-আনন্দ ; 

জয় দক বৃ গৌর-মোগ ইদ- 
ঝষি-্রীষ্ট ব্রদ্বপুত্রষ,: সবে মিলে বক্মানন্ন ; 

জয় আবেস্া-বিজ্কান- ললিতবি গ্থর-পুরাণ- 


কোরাণ-বেদ-বাইবেল মিলে হল জীবন-বে্দে ; 
, (ই) মন্তঙ্গরপ মা একজন, মর্ধভ্ত এক-সন্তান। 

সপ্নশান্ে এক-বিধান. মিলাইলেন ভান 
(তাই) জয়ে প্রাণে সব্ব-জনে,. একে্রিনীতি সাধনে 
(সবে) লভিব নববিধান্সে. এ জীবনেই ব্রচ্মাননদ ; 
(জ্) জড় সঙ্জিদানন্দ, জয় জয় ব্রদ্মানন্দ, 

জয় নববিধান-পবি ্রীত্ব।-মানন্দ | 


জয় ব্রক্গ-ব্রদ্ধানন্ব-নৃতন বিধান, 

) সচ্চিদানন্দ একমেবাদ্বিতীনবম, ' 
সত্য-জ্ঞানানন্ত-প্রেম-এক পুণ্য-শান্তি-ঘন্, 
গড়, খোদা জিউবা হরি সেই একজন, 
মাতৃপে স্বয রক্ধ ধরায় অবতীর্ণ, 

পুজি তারে হণ মন্দিরে পাইঞ্ীবজীবন। 


_. সর্ধ ভি ডিও মিল্ন, 
জগ্রজন-তাইু বট্রীনরে্দি আগ টিং 
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